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কিছুকাঁল হইতে বঙ্গসাহিত্যসমাজ দিন দিন উপন্যাসে 
ও নাটকে নাটকে প্লাবিত হইতেছে । বহুকাল ব্যাপিয়! 
একজাতীয় আহার করিলে যেমন অরুচি হয় ও পরিশেষে 
আহারে প্রবৃত্তি থাকে না, স্ইব্ধপ স্হিত্যদ্ুক্দিগের 
একাদিক্রমে দীর্ঘকাল একজাতীয় পাঠে অধ্যয়নে অরুচি 
হইবার সম্ভাবনা । বঙ্গীয় সাহিত্যভুকৃদিগের এ দুর্দশা! 
এখনই ঘটিয়াছে কিনা বলিতে পারি না, যদি না ঘটিয়! 
থাকে, তবে অনতিদীর্ধকাঁল মধ্যে যে পাঠে তীাহাদিগের 
দাঁরুণ অরুচি হইবে, তাহার সংশয় নাই । 

মানুষের আহারে অরুচি হইলে, তাহাকে আচার 
খাঁওয়াইয়া৷ তাহার রুচি সংশোধন ও প্রকৃতিস্থ করা হয় । 
সাহিত্যভূক্দিগের রুচির বিকার হইলে, তাহার প্রতি- 
কারের জন্য আমি এই আচার প্রস্তত করিলাম । আমার 
আচারে যে বিষ্ত রুচি প্রকৃতিস্থ হইবে, আমি এমত স্পর্ধা 
করি না; তবে বিশেষ অরুচি হইলে, যেমন তেমন আচার 


9০ 
সন্মখে আনিলেই গ্রান্থ হয়। আমি এই ভরপায়' এই 
আচার প্রস্তুত করিয়া সাহিত্যসমাঁজের রাজপথে বসিলাঁষ ; 
দেখি, উপন্যাস ও নাঁটকলেখকের! সাহিত্যভূকৃদিগকে 
কতদূর বিকৃত করিয়াছে । যদি বিজাতীয় অরুচি হইয়! 
থাকে, আহারের প্ররুন্তি একেবারে ঘুচিয়া গির। থাঁকে ; 
তাহ। হইলে এ আচারের প্রতি কেহ তাকাইবে না, আর 
যদি কেধল মাত্র রোগের সঞ্চার হইয়া থাঁকে, আহারে 
প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু ভাল লাগে না বলিয়া খাইতে পারে না, 
তাহা হইলে আমার আচার অগ্রাহ্য হইবে নাঁ। একে- 
বারে আহারের প্রবৃত্তি ঘুচিয়া গেলে, আচার কি--কোঁন 
দ্ব্যই ভাল লাগে না। অতিরিক্ত সুরাপানজনিত মন্ততা 
যখন ক্রমশ? ক্ষীণ হইরা আইসে, মেই সময়ে মদ্যপায়ীর 
বিজাতীয় অবদাঁদ উপস্থিত হয়। এই অনসাদের অবস্থায় 
যেমন সমস্ত আহার বন্ধ হইয়া ঘা, এক বিন্দু জল পর্ধ্যন্তও 
গলাধঃকরণ হয় না, কেবলমাত্র এক এক ফোটা মদই সে 
অবস্থায় খাওয়া চলে 2 তেমনি উপহ্যান ও নাউকপাঠে ধাহা- 
দ্রিগের অধ্যয়নে দারুণ অরুচি হইয়াছে, তাহাদিগের এ 
আচার কি কোন প্রকার পাঠেই প্রব্ুত্তি হইবে না; তবে এক 
এক টুকু উপন্যম বা নাটক পাঠ যদি কখন কখন ভাল 
লাগে । 
ভরসা করি, আমার এ আচার থাকালে। গ্রচার হইয়। 
সাহিত্যপমাজে ঘে বিপৎপাতের আশঙ্ক। *রা য[ইতেছে, 
তাহাকে গ্রতিরোধ করিবে। 


তা 


এই স্থলে আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকাঁর করিতেছি 
যে, আমার পরমাতীয় কল্যাঁণাস্পদ মহাঁভাঁরত-নাট্যকাঁব্য- 
প্রণেতা গ্রীমান প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবাজীউ মুদ্রাঙ্কণ, 
কালে এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোঁধনাঁদি বিস্তর 
আনুকূল্য করিয়াছেন । তাহার দীর্ঘজীবন এবং সর্বাঙ্গীন 
ঝুঁশল আমার একান্ত প্রার্থনীয় । 


কলিকাতা, 


১০৬নং মেডুয়াবাঁজার ট্রাট | শ্বীঈশানচন্দ্র শর্ম। | 


২১শে মআধাঢ়--১৩০৩ সাঁল। 


শরীত্ীদুর্গ। শরণং | 





“সহশয্যাসনাঁৎ যানাৎ সংলাপাৎ সহ ভোজনাৎ। 
সঞ্চরস্তীহ পাপানি তৈল বিন্দু রিবাস্তসি ॥” 


১। এক বিন্দু তৈল জলে পড়িলে যেমন ইতস্ততঃ 
“সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ ঘে স্থানে পতিত হয়, দেখিতে ন! 
দেখিতে, তথা হইতে সে যেমন অনেক দূর ছড়াইয়া পড়ে, 


* শীর্ষ স্থানের এই ছুইটি শব্দ মুদ্রাঙ্কণ কালে কম্পোজিটর উঠাইয়া দেয়, 
কিন্তু শীর্ষ স্থানে ছুর্গী নামের অভাব হিন্দুর আচার সঙ্গত নহে। হিন্দুষে 
কোন কাধ্য করেন, কাধ্যারস্ত কালে দুর্গা নাম স্মরণ করেন, লিখিবার সময় 
দুর্গী নাম লিখেন। এমন কি দলীল লিখিতে হইলে তাহাতেও সর্বাগ্রে 
দুর্গ নাম লেখ হয়। কোন সমষে এক জজের সেরিস্তাদার একখান দলিল 
জজ সাহেবকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, জজ সাহেব নিজেও নবলীল দেখিতে, 
ছিলেন। সেরিস্তাদার পাঠ করিতেছেন, জজ সাহেব সরোষে বারম্বার 
বলিতে লাগিলেন “সুরু সে পড়”, । সেরিস্তাদার দলীলের আরম্ত হইতেই 
পাঠ করিতেছিলেন্টউজজ সাহেবের কথা বুঝিতে পারেন না অনন্তর জজ 
অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা ছুর্গা নাম দেখাইয়া দিলেন। এই প্রথার অনুরোধে 
আমর! দুর্ঘ। নাম শীর্ষ স্থানে পুনর্ধার মঠিবেশিত করিলাম । 


২ আচার । 


তেমনি যাহার! এক শয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, 
বা এক যানে গমনাগমন করে, অথব1 একত্রে বসিয়া কথো- 
পকথন, বা একত্রে বসিয়া ভোজন করে, তাহাদিগের 
পরস্পরের পাপ পরস্পরের দেহে সংক্রামিত হয়; কিরূপে 
হয়, কখন হয়, তাহা জান! যায় না, কিন্তু এক দেহ হইতে 
দেহান্তরে এইরূপে অলঙক্ষিত ভাবে পাপ সঞ্চরণ কিয়! 
থাকে। 

২। ধর্দশাস্ত্রে যেমন এক দেহ হইতে দেহাস্তরে পাপ 
সংক্রমণের কথার উল্লেখ আছে, এরূপ এক দেহ হইতে 
দেহান্তরে রোগ সংক্রমণের প্রমাণও বৈদ্যকে দৃষ্ট হয়, 
ধধা-_ 

“প্রসঙ্গাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ 
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্র মাল্যানুলেপনাৎ। 

কুষ্ঠং জরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ 
ওপসর্ণিক রোগশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং ॥% 

৩। নীতি শাস্ত্েও “সংসরগজা দোষ গুণা ভবস্তি” 
প্রভৃতি শ্লোকে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে উজ শাস্ত্রের 
সতেও মানুষের যেমন সংসর্গ তেমনি দোষ গুণ হইয়া 
থাকে । 

৪। এই বচনগুলির মূলে অতি গৃঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ব 
নিহিত আছে । আধুনিক সভ্য সমাজে ঞতত্বের এখনও 
প্রকৃষদ্ধপে স্্তি হয় নাই, তবে কিছু কিছু আভাস মাত্র 
অনুভূত হইতে আরম্ত হইয়াছে । 


১ম অধ্যায় । 0 


৫1 ইদানীং “থিওসফিষ্ট” বলিয়া যে এক অভিনব 
পরমার্থ তত্ব জিজ্ঞান্থ সমিতি হইয়াছে, সেই সমিতির 
লোকদিগের হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধ! 
আছে। ইহার! হিন্দুশাস্্র আলোচনা করিতে করিতে, 
বোধ হয়, উপরি উক্ত বচনগুলি বা মেই মন্দের বচনান্তর, 
বা" যোগী মহাত্মাগণের সহিত আলাপ করিতে করিতে 
তাহার আভান প্রাপ্ত হইয়! থাকিবেন, পরে বিশিষ্ট 
আলোচনা ও চর্চা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
তাহারা বলেন যে চিত্রকরের! দেবমুত্তি চিত্রিত করিয়া 
মু্তির মস্তক প্রদেশে চারিদিকে যেমন ছটা অস্কিত.করিয়া 
দেয়, এইরূপ ছটা বা তেজ, চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থ 
হইতে নিরন্তর বিনির্গত হইয়া থাকে। কেবল মস্তক 
প্রদেশ হইতে বিনির্গত হইয়। থাকে এমত নহে, সকল 
দেহের আপাদমস্তক সর্বাক্গ হইতে বিনিগ্গত হয়৷ 
পৃথিবীর উপরিভাগে ২২২৩ ক্রোশ উদ্ধ পর্য্যন্ত যেমন 
বায়ুকোষ (4000897) আছে, এই ছটা বা তেজ নির্গম 
সমুদয় পদার্থের বায়ুকোষের ন্যায় । থিওসফিউগণ 
কর্তৃক এই ছটা “অরা” বলিয়া অভিহিত হয়। অরা 
লাটিন শব্দ, ইহার অর্থ বায়, অতএব এই ছটাকে বায়ু 
কোষ বলিলে অযথ! প্রয়োগ হয় না। 

৬1 এই বায়ুকোব বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়, বিস্তা- 
রের সীম্ধকে 1থওসফিক্টগণ কটিবন্ধ বলেন। যত সৎ: 
কার্য্ের অনুষ্ঠান করা যায়, যত পবিত্র ভাবে জীবনযান্্! 


8 আচার । 


নির্বাহ করা যীয়, এবং পরব্রহ্ষের ধ্যান ধারণায় অধিক 
সময় অতিবাহিত করা যায়, এই বায়ুকোষের সীম। ব 
কটিবন্ধ তত বৃদ্ধি হয়। সাধু সঙ্জনের বায়ুকোষের সীমা 
বা কটিবন্ধ প্রায় ৫০ ফুট হইতে এক ক্রোশ অবধি বিস্তৃত 
হয়, এবং যোগীদিগের বায়,কোষ দেশ দেশান্তর, মহাসাগর 
পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া যায়। শীর্ষস্থানীয় বচনটিতে 
কেবল পাপ সংক্রমণের উল্লেখ আছে, কেনন। পাঁপের ভয়ে 
লোকে শয্যাসনাদির বিচার করিবে, নচেৎ পাঁপ যে যে 
অবস্থায় এক দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চরণ করে, পুণ্যও 
অনুরূপ অবস্থাতে এক দেহ হুইতে দেহীন্তরে সঞ্চরণ করিয়! 
থাকে । উপরি উঃ: বায়কোষের কটিবন্ধের ভিতর ঘে 
আইসে সে তাহার প্রভাব দ্বারা অভিভূত হয়। এক জন 
নীতিপরায়ণ, ধীশক্তিসম্পন্ন, ধার্মিক ব্যক্তির নিকট যদি 
এক জন ইন্ড্রিয়পরায়ণ, নিতান্ত ব্ষয়াসক্ত, পশুভাবাপন্ন 
লোক আইনে, তবে উভয়ে পরস্পরের বায় কোষ প্রভাবে 
অভিভূত হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি এক প্রকার অধঃপতন 
জনক প্রভাব অনুভব করে, এবং তথা হইতে অপস্থত হই- 
বার চেষ্টা করে; দ্বিতীয় ব্যক্তির যে প্রভাব অনু-ুত হয় 
সে তাহার কল্যাণকর এবং সে ক্রমশঃ প্রথষোক্ত ব্যক্তির 
দিকে আকৃষ্ট হয়। 

৭। যদ্দি নীতিপরায়ণ ব্যক্তির /নীতিপরায়ণতা 
বদ্ধমূল ন! হয়, অর্থাৎ যদি তাহা বিচার ও বিশ্বাসমূলক না 
হয়, এরং তিনি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কখন কোন ধর্মের অনু- 
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ান না করিয়া থাকেন, কেবল অধর্ম্মের অননুষ্ঠানই তাহার 
ধর্ম, আর ইক্ট্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি যদি যার পর নাই ভ্রষ্ট হয়, 
তাহা হইলে ইন্জ্রিয়পরায়ণের বায়কোষ বা অরা নীতি-" 
পরায়ণের অরাঁকে এমন বিকৃত ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলে 
যে সে কলঙ্ক সহজে মোচন হয় না, আর দূষিত ক্ষত যেমন 
ক্রমশঃ সর্ধবশরীর ব্যাপিয়! পড়ে ও পরিশেষে শরীর নষ্ট 
করে, তেমনি এই কলঙ্ক ক্রমশঃ মস্তি পর্য্যন্ত পাংশুল 
করিয়া তুলে ও ইন্ড্রিয়পরায়ণের দুনাতি সঙ্কুল বীজ তথায় 
বপন করে। আবার যে ব্যক্তি প্রকৃত নীতিপরায়ণ ও 
ধান্মিক অর্থাৎ বিনি সৎ ও সত্যের প্রতি প্রেম ও- অনুরাগ 
বশতঃ নীতিপরায়ণ, ধার্মিক হইয়াছেন, এবং পরত্রহ্ম কি 
পদার্থ ও তাহার স্ঙির কি কৌশল ও নিয়ম, এই জ্ঞান 
লাভের জন্য ধিনি উৎস্তক, তাহার অরাকে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
ব্যক্তি যত কেন ভ্রষ হউক না, কোন মতে বিকৃত করিতে 
পারে না, প্রত্যুত তাহার অরার প্রভাবে ইন্ড্রিয়পরায়ণ 
ব্যক্তির স্বভাব বিশুদ্ধ ও সংস্কত হইতে থাকে । 

৮| * অরা, যাহাকে আমরা বায়কোষ বলিয়া অভি- 
হিত করিয়াছি, স্সায়বীয় শক্তি বিশেষ। থিওসফিটরা 
বলেন যে অরা বা বায়ুকোষ যে ব্যক্তি বা বস্তকে 
বেউন করিয়া থাকে উহা! সেই বস্তু বা ব্যক্তির সত্তা মাত্র, 
তেজে পঠ্চিত হুইয়া তাহা হইতে বায়কোষাকারে 
বিনির্গত হয়। থিওসফিউদিখৈর নেত্রী মহামতি শ্রীমতী 
ব্যাতাট্‌ক্কি বলিয়াছেনঃ “অর! এক প্রকার সুক্ষা অদৃশ্য 
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তরল পদার্থ যাঁহা চেতন অচেতন যাবতীয় বস্ত হইতে 
বিনিগ্গত হয়, অখন! দৈহিক মানসিক উভগ়্বিধ ধর্্মাক্রাস্ত 
'আধ্যাত্মিক বাস্পোদ্গম বিশেষ, অথবা চিজ্জড়াত্বক 
বৈছ্যুতিক বায়,কোষ বিশেষ যাহা থিওনফিতে আকাঁশিক 
বা তাড়িত অরা বলিয়া আখ্যাত হয় £ এই অরা বা বায়- 
কোষ এক জাতীয় বাস্পোদ্গম নহে। ইহা অতি জটিল 
এবং ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু আছে। কতকগুলি ধাতু স্থুল 
দেহ হইতে বিনির্গত হয়, কতকগুলি লিঙ্গশরীর হইতে, 
এবং কতকগুলি আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমূহ হইতে বিনির্গত হুয়। 

৯1: সুষ্ষদৃষ্টিসম্প্নব্যক্তিদিগের দৃষ্টিতে অরা বা বায়,- 
কোষের উপফুপরি পাঁচটা স্তর লক্ষিত হয়! প্রথম সুরের 
অরা জড় শরীর হইতে বিনির্গত হয়। ইহাকে অনাময়াজ্বক 
অর! বল! যাইতে পারে, কেনন। শরীরের যে ভাগ অপ্রকৃতিস্থ 
হয় সেই খানে এই অর বিকৃত হইয়া যায়। এই অরা 
বর্ণহীন, কিন্তু ইহ ভুরি ভূরি সমান্তরাল রেখাযয় বলিয়া 
ইহাকে উপলব্ধি কর! যায়। কিন্তু দেহ রোগ-গ্রস্ত হইলে 
এই রেখাগুলি সমস্ত বক্র ও জটিল হুইয়। পড়ে । . 

১০। লিঙ্গশশরীরের মধ্যে যে জীবনীশক্তি চলচিল 
করে, ২য় স্তরের অর] সেই শক্ঞাত্বক। লিঙ্গশরীর মধ্যে 
বখন এই শক্তি সঞ্চরণ করে তখন ইহার গোলাপী বণ দেখা 
যায়, কিন্তু বাঁয়কোষের আকারে যখন ইহ দেহ হইতে 
বহিগতি হয়, তখন ইহার এক প্রকার নীর্লাক্ত শ্বেত বর্ণ 
হয়! স্ুলদেহে অনামায়াত্মক অরার রেখাগুলি যে সরল 
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ও সমান্তরাল থাকে সে এই দ্বিতীয় স্তরের অরাঁর প্রভাবেই ॥ 
ুক্ষদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের! দেখিতে পাঁন যে দেহ অসুস্থ 
হইলে, অন্থস্থ দেহের অবার প্রথম স্তরের সরল সমান্তরাল্‌' 
রেখাগুলি বক্র ও জটিল হইয়! যায় এবং মিনমেরিজম্‌ 
প্রক্রিয়া দ্বারা সেই দেহের শান্তি বিধান করিবার সময় 
তাহারা দেখিতে পান যে যেব্যক্তি মিসমেরাইজ করে, 
তাহার শরীরের দ্বিতীয় স্তরের অরাকে আশ্রয় করিয়া যে 
জীবনীশক্তি রুগ্ন ব্যক্তির দেহে প্রবাহিত হয়, তাহার 
প্রভাবে নেই বক্র ও জটিল রেখ! গুলি সরল হইয়া পড়ে । 
নিদাঘকালীন সূর্যের খরতর রশ্মির প্রভাবে সরস উত্তপ্ত 
ভূমি হইতে যে বাম্প উদগম হয়, এই জীবনী শক্তিময় অরার 
আকাঁর সেই বাচ্পের ন্কায়। দুষিত বায়, সহকারে শরীরের 
মধ্যে যে সমস্ত রোগের বীজ প্রবিষ্ট হয়, তাহা সেই জীবনী- 
শক্ত্যাত্মক অর! দ্বারা প্রতিহত ও অপসারিত হয়। এই- 
রূপে দ্বিতীয় স্তরের অর দ্বারা শরীর রক্ষিত হয়। শরীরে 
কোন আঘাত লাগিলে, কিম্বা তাহা রোগাক্রান্ত হইলে, 
অথব! অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বার! দুর্বল হইলে, এই জীবনী- 
শক্ত্যাত্বক অরার নির্গম মন্দীভূত হয়, এবং তাহা হইলে 
রোগ বীজের শরীর মধ্যে প্রবেশ নিবারিত হয় না। এই 
জীবনীশক্তিময় অরার একটি বিশেষ ধর্ম এই যে ইহ! 

স্কল্পের নিতীন্ত অনুগামী । ফাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক বৃত্তি 
সমুহের “বিশেষ স্ফস্তি হইয়াছে, তীহার! মনে করিলে এই 
অর! শির্গম রোধ করিতে পারেন অর্থাৎ জ্রীরনীশক্তি 


আচাহ। 


যাহাতে তাহাঁদিগের শরীরের বাহিরে ন! গিয়া তাহাদিগের 
অরার সহিত সংলগ্ন থাকে, থাকিয়া শরীরের এক প্রকার 
আবরণের ন্যায় হয় এবং বায়াঁদি ভৌতিক পদার্থের প্রভাবে 
তাহাকে অভিভূত হইতে না দেয়, তাহ! তাহারা সংকল্প 
করিলেই করিতে পারেন। এইরূপে মহাত্বারা দূষিত 
বায়র মধ্য দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে, 
তাহাতে তাহাদিগের শরীরে কোঁন বিকার উপস্থিত হয় না। 
কল্পনাশক্তি সঙ্কল্পের একটি বিশেষ সহায়; যে ব্যক্তি 
আপনার দেহকে তাঁড়িত আবরণ দ্বারা রক্ষা! করিতে ইচ্ছ৷ 
করেন, তাহার সর্ববাগ্রে পুরক দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করা আবশ্যক, 
পরে শনৈঃ শনৈঃ সেই শ্বান রেচন করিতে করিতে কল্পন| 
করিবেন যে তিনি রাশীকৃত জীবনীশক্তি রেচন করিলেন, 
তাহাকে আরও কল্পনা করিতে হইবে যে এই জীবনীশক্তি 
তাহার দেহের “অরার” সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে এবং মনে 
করিবেন যে ঘতবার রেচক করেন, এ জীবনীশক্তি তাহার 
দেহের অরার সহিত তত দৃঢ়তর ব্ূপে সংলগ্ন হইতেছে । 
ঘিনি এই প্রক্রিয়ার ফলোপধাঁয়কতাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিয়া এই প্রক্রিয়া করেন, তিনি অবশ্যই ফললাঁভ করিবেন, 
অর্থাৎ তাহার দেহে রোগের বীজ কোনি মতেই প্রবিষ্ট 
হইতে পারিবে না । এই আবরণ দশ মিনিট হইতে অর্ধ 
ঘণ্টা কাল পর্্যস্ত বলবৎ থাঁক! সম্ভব, কিন্তুঃ'যে ব্যক্তি এই 
প্রক্রিয়। করেন, তাহার সঙ্কল্প যতক্ষণ অবিচলিত থাকে, তত- 
ক্ষণই তিনি সংরক্ষিত হন। 
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১১। তৃতীয় স্তরের অরাকে কামিক অর! বলা যায়। 
মানুষের পশুবৃত্তির সহিত ইহার জংশ্রব। এই অরাটি 
দর্পণের স্বরূপ, যাহাতে মানুষের কাম ক্রোধাদি যাবতীয় 
চিন্তবিকার প্রতিবিদ্িত হয়। ইহার বর্ণ ও চাঁকৃচিক্য 
প্রতি মূহুর্তে পরিবর্তন হইয়৷ থাকে; অত্যন্ত ক্রোধের 
উদয় হইলে এই অরা অন্ধকরময় হয় ও ইহাঁতে যেন 
লোহিতবর্ণ অগ্নি.শিখা উঠিতে থাকে, আবার অতিরিক্ত 
ভয় হইলে এই অর ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ নীলাভ হয়! মানুষের 
রাগদ্েষাদিসম্তৃতপিশ।চ সকল বাহারা চক্ষুর অগোচর অথচ 
নিরন্তর অলক্ষিত ভাবে জীবের অনিষ্ট করিতেছে, সেই 
সমস্ত নিরবরব পিশীচ এই তৃতীয় স্তরের অরাঁর সহীয়- 
তাঁয় সাবয়ব হই রা গোঁচর হয় । 
ধাহারা জড়দেহকে হুঘুপ্ত অবস্থায় রাখিয়। সুক্ষমদেহ 
ধাঁরণ পূর্বক ছ্যুলোঁক ও অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, এই 
তৃতীয় স্তরের অরা সেই সুহ্গমাদেহের উপাদান । 

১২। আধুণিক ইতিহাসবেভাদিগের এই রীতি দেখ! 
যায়, যে ভীহারা কোন প্রাচীনজাতির ইতিবু্ভ লিখিতে 
লিখিতে যদি উক্ত জাতির এমন কোন অনুষ্ঠান বা! ক্রিয়ার 
কথা উপস্থিত হয়, যাহার নিদান কি জানেন না! এবং 
তাঁৎুপর্ধ্য কি বুঝেন না, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া! 
ভ্রম বা কুম স্টারমূলক বলিয়। নির্দেশ করেন। এইরূপ 
কথিত আছে, যে দিলীর মোগলরাজবংশের আঁদিম পুরুষ 
বাবর,তীহার পুত্র হুমায়ন অতিশয় পীড়াগ্রস্ত হইলে, যখন 
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চিকিৎসকের! স্পন্টাক্ষরে বলিলেন, “হুমায়ূনের আর 
জীবনের আশ! নাই,” তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, 
যে পুত্রের পীড়া নিজ দেহে চালিত করিয়! আনির। পুভ্রকে 
রক্ষ। করিয়া আপনি প্রাণত্যাগ করিবেন । আপন প্রাণ 
বিসজ্ন করিবেন এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া, তাহার 
মরণান্তে বিষয় বিভবের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তৎসম্বুন্ধে 
উইল করিয়া পীড়িত সন্তানের শয্যা বারত্রয় প্রদক্ষিণ 
করিলেন ও ঈশ্বরকে চিন্তা ও মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন্‌। 
কিয়ত্ক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে বলিয়া উঠ্টিলেন, “আমি 
ইহাকে বাহির করিয়া লইয়াছি”, “আমি ইহাকে বাহির 
করিয়! লইয়াছি” ; অর্থাৎ হুমায়ূনের রোগ চালিয়! তিনি 
আপন দেহে আনিয়াছেন। অবিলম্বে বাবর অবসন্ন হইয়া 
পড়িতে লাগিলেন ও তাহার প্রাণত্যয় হইল, এবং 
হুমায়ন আরোগ্য লাভ করিয়া স্থস্ত ও গ্রকৃতিস্থ হই- 
লেন। ইংরাজীইতিহাঁসবেন্তারা বলেন যে, “বাবর যে 
প্রক্রিয়৷ করিয়াছিলেন, সে একটা কুসংস্কার এবং তিনি পুর্বৰ 
হইতেই পীড়াগ্রন্ত হইয়াছিলেন, সেই পীড়াতে ভাহার স্বৃত্যু 
হইল এবং হুমায়ূন চিকিৎসার বলে ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ 
করিলেন ।” বস্তৃতঃ হুমায়ূনের দেহ হইতে বাবরের শ্বদেহে 
রোগ চালনা করিয়া আন। বোধ হয় এই জীবনীশক্তাত্মক 
অর! ও সন্কল্প ঘটিত ব্যাপার বিশেষ । হিন্দু্াস্্ আলোচন! 
করিতে করিতে এমন অনেক যোগী মহাত্মাগণের বৃত্বান্ত 
পাওয়া যার, ধাহার। আপন আয়ু অপরকে দ্ান করিয়াছেন? 
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অর্থাৎ ধাহার! শ্বদেহ ত্যাগ করিয়া অপরের মৃতদেহে প্রবেশ 
করিয়াছেন ও সেই দেহকে সজীব ও সচেতন করিয়াছেন । 
লোকে মনে করিয়াছে যে মুমুর্ধব্যক্তি ক্ষণকাল অচৈতন্ত.. 
ইইয়/ছিল,আবার চৈতন্যলাভ করিয়া আরোগ্য প্রাপ্ত হইল । 
“ক্ষণাৎ প্রবোধযায়াতি তমসা লঙ্ঘতে পুনঃ 
নির্ববাস্ততঃ প্রদীপস্ত শিখেব জরতোমতি2 ॥% 
ধোগীপ্রবর শঙকরাচাধ্য এইক্ুপে অমরক রাজার সৃতদেহে 
প্রবেশ করিয়া বহুদিন তাহার রাঁজ্যভো'গ করেন; অনন্তর 
নিজের ত্যক্ত দেহ, যাহা তাহার আদেশক্রমে শিষ্যগণ 
কর্তৃক »ংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে পুনঃপ্রবেশ করিয়া 
আবার শাস্ত্রচর্চ। ও শিধ্যগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন । 
১৩। চতুর্থ সুরের অরাঁর নাম অবস্তনমানস অরা। 
এই অরার প্রভাবেই মানবে স্বভাব চরিত্র ও তাহার পূর্বব- 
জন্মের বৃক্তান্ত অনেক জানা যাইতে পারে। অরার বর্ণ, 
গুরুত্ব ও আকারের পরিস্ফ,টতা প্রস্ৃতি কয়েকটি লক্ষণ দ্বার! 
চরিত্র ও বৃদ্ধিবুক্তির পরিচয় যদিও পাওয়া যায়, কিন্ত 
ইহা। ঘটনাবলীর বিবরণী বা আধার হয় কিরূপে, তাহা 
বুঝিতে পার! যায় না। ঘট,। বিবরণ রক্ষা করিবার 
জন্য প্রকৃতি একটি অপুর্ব আধার রচনা করিয়াছেন । 
আকাশ সেই আধার এবং চতুর্থ স্তরের অরা সৃষ্ষদৃপ্টি- 
সম্প্লোক দিগ্রকে এই আকাশের সহিত এরূপে যোঁজনা 
করিয়া দ্রেয়, ফে তাহারা সেই বিবরণ আধার হইতে মানুষের 
পূর্ববজন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনায়ামে সেই সমস্ত বিবরণ 
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ধলিয়া দিতে পারেন। মানুষের মেধা বা ধারণাশক্তি যে 
প্রকার, আকাশ প্রকৃতির সেইরূপ ধারণাঁশক্তি ; এই আধার 
থাকাতে চিরস্থায়ী বা ক্ষণস্থাী কোন ঘটনার বিন্দুমাত্র 
বিলুপ্ত হয় না 


সস পির শিট পাশাপাশি সালা পাটশাপপা পিসপাসপপাপসপাীশ৯ 
সপ ০৮ ৮ শিস ৮ -, * 





* ফলতঃ ঘটনাঁবল'* বিবরণ যে এইরূপে রক্ষিত হল, তাহা আমরা 
সর্ধদাই আমাদিগের জীবনে গরত্যক্ষ করিতেছি ; কাঁবা, পুবাবৃন্ত ও কিন্বদস্তী 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । শৈশবকালে যা বলিয়াছি, কি করিয়াছি, যে 
সকল ঘটন1 দেখিয়াছি কি শুনিযাছি এবং স্মতিপটে বাহার চিহনসাত্রও 
নাই; পিত। মাতা স্মরণ কর।-রাদিলেও ঘাঁভা স্মরণ হয় না, সময়, স্থল বা 
অবস্থা বিশেষে সেই কথ বাঁ কাঁগ্য বাঁ ঘটন! স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হম। 
পীড়িত অবস্থায় গ্রণাপ উত্তর সহিত দেই সঙস্ত বিঘষেব উদ্েখ শত 
বন্ধুগণ হয়ত বিশ্ময়াবিষ্ট হন । “রে।জে কের়ানহাত 70৮৮0005070) 
চিত্রগুপ্ধের বৃক্তান্ত আলোচনা করলে স্পষ্ট গ্রভাদমান হয়, যে ঘটনা- 
বলীত্র বিবরণ যেকোন কোশলে জগতে সংরক্ষিত হয়, তাহা সকল কালে 
সকল জাতি বিশ্বাস কনিত। পাঠক, আবণ কর, বিবি হানা গুল্ড ভ'হার 
সুন্দর কাব্যে কি লিখিয়াহেন। 
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এবিবরণ তবে কোথায় রক্ষিত হয়? আাঁভষের স্মতিপটে থাকা সম্ভাবেত 
নহে, কেননা স্মৃতিশক্তির বিশেষ উ-.গ্জন। ও অনুশীলন করিয়। ও স্বৃতি- 
পথাতিক্রাস্ত বিষয় সকলের স্মরণ হম না? অপর ইধুজীবনে যে সকল 
ব্যাপার অনুভূত বা প্রত্যক্ষ হয় নাই, স্বপ্লাবেশে বা অন্য অন্বস্থা বিশেষে 
মনোমধ্যে তাহারও বিকাশ হইয়! থাকে। যাহান্ে হিন্দুশান্ত্কারেরা সংস্কার 


আপা পপাপপ্পাপকলাপ আপা পলিপ পাতি 
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১৪ | এই আঁকাশরূপী বিবরণী ও কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের সহিত তাহা'র যে তাঁড়িত সম্বন্ধ থাকে, সেই 
তাড়িতের প্রবাহের সহিত সুক্ষাদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তি তাহার. 
আভ্যন্তরিক দৃষ্টিকে যৌজনা করেন, করিলেই সেই ব্যক্তি- 
বিশেষের পুর্ববজন্মের বৃত্তান্ত কি তাহা৷ জানিতে সমর্থ হম। 

»১৫। পঞ্চমস্তরের অরা অথবা উদ্ধতনমানন অরা 
সকলের অরাতে থাকে না । খাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি 
বিশিক্টরূপ হইয়াছে, পুক্ষাদৃষ্টিদম্পননব্যক্তিগণ তাহাদের 
অরাত্েই এই পঞ্চমস্তরের অর দেখিতে পান। এই অরার 
বর্ণ অতি উচ্ছল এবহ অন্যান্য স্তরের অরার বর্ণ ইহার 
জ্যোতির নিকটে নিম্পরভ হইয়! পড়ে । 

১৬। অরা সম্বন্ধে উপরে যে সমস্ত সৃক্ষ কথা বর্ণিত 
হইল, হিন্দুশাস্ত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই । তবে অরা 
বে পদার্থ সেইরূপ পদার্থ থে মন্ুষ্যের দেহ হইতে বিনির্গতি 
হয়, হইয়! শকটস্থ অপর দেহকে তাহার প্রভাব দ্বার 
অভিভূত করে, হিন্দুশাস্ত্রে এতদর্থে ভূরি ভূরি বচন আছে। 
কিন্তু অর] বা অরার পাঁচটিস্তর ও তাহাদিগের পৃথক 
পৃথক ধর্ম ও বর্ণ চক্ষুর গোচর নহে । ধাঁহাদিগের পবি- 
ত্রতা ও তপঃ প্রভাবে সৃক্ষাদৃষ্ি জন্বিয়াছে, অথবা যাহারা 
ভাবত সৃক্ষ্ান্ুভবশীল, তাহারাই এই সমস্ত বিচিত্র দর্শনের 





“সাীপাদিতি পাশশাশাটি চাপা 


বলিয়া থাঁকেন । আজবে মানুষের স্মৃতিপটে যে এই সমস্ত নিবরণ অস্কিত থাকে, 
তাহা কিন্পে সন্তাব্ণ অতএব থিওস'ফষ্টগণ আকাশকে ঘটনাবলীর 
আধার বলিয়া যে অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়! বোধ হয় 


১৪ আচার । 


অধিকারী । এইরূপ লোকও বড় বিরল নহে, অর্থাৎ ভাহী- 
দিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। যদি এক আধ ভনের 
এরূপ ক্ষমতা থাকিত ও পেই এক আধ জনের এই সক্ষন 
বিচিত্র দর্শন গোচর হইত, তাহা! হইলে তাহাদের কর 
উপর নির্ভর করিয়া কোন সত্য সংস্থাপন করিতে পারা 

যাইত না । সর্বসাধারণের গোচর না হউক, অনেকেই এই 
বিচিএ ব্যাপার দর্শন করিরাছেন | এ বিষয়ে এত লোকের 
সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়! যায়, যে যদিও কখন কখন কোন বিষয় 
সম্বন্ধে সাক্ষ্যের অনৈক্য হয়, তবে সে বিষয়ের সত্যাসত্য 
অপরের সাক্ষ্য দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায়; কিন্তু এইরূপ 
সাক্ষ্য ও ইহা দ্বারা বে সত্য নির্ণয় হয়, তাহা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকের! গ্রহণ করেন না। আজি কালি প্রত্যক্ষ- 
বিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষবাদিদিগের রাজ্য, এ রাজ্যে অনুমান বা 
আপ্তবাক্য স্থান পায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে 
এ রাজ্যে কৌন মতের আদর নাই। অনুমিতি, উপঘিতি 
গ্রভৃতি অপর সকল প্রকার প্রমাণ থাকিলে, কেবলমাত্র 
প্রত্যক্ষের অভাব হইলে গ্রত্যক্ষবাদিরা কোন, মত গ্রহণ 
করেন না। বৈজ্ঞানিক মূল অথব। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলে, 
যদি তাহারা কোন মত স্বীকার করেন, তাহ হইলে ভাহগা- 
দিগের “পপ্রত্যক্ষ'” ঠাকুরের কোপ হয় ও তাহাদিগের সর্ধ্ব- 

নাশ হয়; এমন কি যদি সর্পাঘাত হইয় আব্ীবিষের বিষের 
স্বালায় কেহ অস্থির হয় ও তাহার শরীর' অবস্ল হইতে 
থাকে, হয়ত তাহ! হইলেও যতক্ষণ সর্প না দেখিবে সর্পাঘাত 
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স্বীকার করিবে না। অধিক কি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎ-. 
সার ফলোপধায়কত1 সকলেই দেখিতেছেন ৷ এলোপ্যাথিক্‌ 

চিকিৎসকেরা যে সকল রোগের চিকিৎসা করিতে অনমর্থ- 
হউয়/ছেন, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, প্রাচীন, বন্ছদশী, বিচক্ষণ এলো- 

প্যার্ণক চিকিৎসকেরা বিশেষ চেষ্টী করিয়া! ঘে রোগীকে 

আরোগ্য দান করিতে পারেন নাই, পেই রোগী রোগের ও 

চিকিৎসার প্রভাবে অবসন্ন হইয়! মুমুবু্রায় হইলেও হোমিও- 

প্যাথিক চিকিৎসক অনেকস্থলে তাহাদিগকে বহু আয়াস 

ভিন্ন আরোগ্য দান করিয়াছেন ! কিন্তু শারীরস্থানবিজ্বীন- 

বিৎপণ্তিতদিগের এতই প্রতীপতা ও আঁত্মমতসমর্থনপ্রিয়তা, 

যে তাহার প্রভাবে তাহারা অন্ধীভৃত হইয়া এই গ্রত্যক্ষ- 

কল্যাণকরচিকিৎসাতিন্ত্রকে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করিতেছেন 

এবং রাঁজাও প্রচলিত প্রথার পক্ষপাতী হইয়া অদ্যাপি ইহার 

গতি বিরূপ হইয়া রহিয়াছেন। 

১৭। হিন্দুশাস্ত্রে এক দেহ হইতে দেহান্তরে পাঁপ বা 
পুণ্যসংক্রমণের যে উল্লেখ আছে, এবং থিওসফিষটরা 
অর ব1 'অরার বিবিধ বর্ণ ও ধন্মের কথা যাহা বলিয়া 
থাকেন, তৎসমুদায় সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষের বিষয় নয় ও 
সেইজন্য বৈজ্ঞানিকের। তত্প্রতি অনাদর ও অনাস্থা প্রদর্শন 
করেন।, কিন্তু থিওসফি২্রা যে অরার উল্লেখ করেন, তৎ- 
নদৃশ আর একপ্রকার অরা আছে, যাহ। প্রত্যক্ষের বিষয় 
নয় অথচ, বৈজ্ঞীনিকেরা তাহার অপলাপ করিতে অসমর্থ 
এরং সেই অব্বা একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের ম্যায় পরিগৃহীত 
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হইয়া আসিতেছে । জন্্ীনিদেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীমৎ 
রাইখেনব্যাক্‌ চুম্বক ও স্ফটিকাদি স্বচ্ছ পদার্থ হইতে যে 
জ্যোতিঃ নির্গম হইতে দেখিয়াছেন, এই জ্যোতিঃ নির্গম সেই 
অর1। চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণশক্তি সকলেই স্বীকার 
করেন । রাইখেনব্যাক্‌ চুম্বকের লৌহ-আঁকর্ষণ সম্বন্ধে সন্দি- 
হান হইলেন অর্থাৎ কোন শক্তি সংযোগ ভিন্ন কেমন কমিয়া 
চুন্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, আর ঘদ্দি শক্তি থাকে সে শক্তি 
কোথায় কিরূপে তাহার বিকাশ হয়ঃ এই সমুদঘ্ন বিয়ে 
অনুসন্ধিৎস্থ হইয়া তিনি এক অনুর্ধ্যম্পশ্থ প্রদেশে একটি গৃহ 
নিন্মাণ করাইলেন, প্রবেশের একটিমাত্র ক্ষুদ্র ছার ভিন্ন 
আলোক ও বায়গমাদির জন্য বাতার়নাদি কিছুই রাখিলেন 
ন1। অনন্তর ভীহাঁর নিজের একটি চুম্বক ছিল, সেইটি একদিন 
যদৃচ্ছাক্রমে সেই গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া একটি ক্ষীণাঙ্গী 
তাক্ষজ্ঞানেক্দ্িরসম্পন্না সূক্ষ্মান্ুভবশীলা স্ত্রীলোককে দেই 
গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া কহিলেন, “আমার চুন্বকটি এই গৃহ- 
মধ্যে কোথায় ফেলিয়াছি পাইতেছি না; দেখ দেখি, তুমি 
যদি বাহির করিতে পাঁর।” শ্ত্রীলৌকটি দণ্ডাধিক কাল 
ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহসা একস্থান হইতে চুম্বকটি 
উঠাইয়! লইয়া রাইখেনব্যাককে দিলেন । রাইখেনধ্যাক 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভূমি অন্ধকারে কেমন করিয়] দেখিতে 
পাইলে % তিনি উত্তর করিলেন, “কেন, চুম্বক হইতে 
জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল ?” রাইখেনব্যাক ক্ৃতার্ঘনন্য 
ও পরম সম্তষ্ট হইলেন এবং ৫০।৬০ বার সেই চুন্বকও অপর 
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চৃপ্ধক ও স্ফটিনাদি অপর স্বচ্ছপদার্থ উক্ত অন্ধকাঁরময় গৃহ- 
মধ্যে ফেলিয়! দিয়া পূর্বোক্ত স্ত্রীলোক ও অপর স্ত্রী ও পুরুষ 
দ্বারা তাহা অনায়াসে উঠাইয়! লন, এবং কিরূপে তাহার] 
দেখিতে পইিল এ কথা পৃষ্ট হইলে, সকলেই এক উত্তর 
দিল, “এস্ফটিক বা চুম্বক হইতে জ্যোঁতির্শায় প্রবাহ 
বহিতেছিল, তাহা! দেখিয়া! তাহারা উহাঁকে উঠাঁইয়া লই- 
যাছে।” চুম্বকাদি হইতে যেমন জ্যোতির্শয় প্রবাহ প্রবা- 
হিত হয়, এরূপ প্রবাহ মনুষ্যদেহ হইতে অর্থাৎ মানুষের 
হস্তপদের অঙ্গুল্যগ্র হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা এরূপ নিবিড় 
অন্ধকারময় গৃহে এরূপ ক্ষীণাঙ্গী সুক্ষান্ুভবশীল| স্ত্রীলোক 
দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে । যাহ! হউক, রাইখেনব্যাঁক উপন্থ্যু- 
পরি বারম্বার এক প্রক্রিয়। দারা এক ফল লাভ করিয়া পরি- 
শেষে স্পঞ্টাক্ষরে নির্দেশ করিলেন, ষে পৃথিবীতে চেতন 
অচেতন যাবতীয় পদার্থ আছে, ন্বাভাঁবিক অবস্থায় সকল 
পদার্থ হইতে এক প্রকার সুদ্ষযম ও তরল ধাতু তেজংস্ফ রণ 
আঁকাঁরে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে । 

১৮। «এই সময় হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার যাবতীয় 
প্রদেশে এই বিষয় সম্বন্ধে বিজাতীয় আন্দোলন পড়িয়া গেল। 
বিজ্ঞানবিৎ ও শারীরস্থানতত্ববিৎপপ্ডিতেরা অনেক প্রকার 
গবেষণা করিতে লাগিলেন । অদ্যাঁপিও এই আন্দোলনের 
তরঙ্গ নিরুভ্ত হুয় নাই। এতৎসন্বন্ধে যাঁহারা গবেষণ 
করিয়াছেন, তাহীদিগের মধ্যে কৌন কোন গ্রন্থকার বলেন, 
মানুষের মন্তিষ্ক. একটি প্রবল তডিৎুউৎপাঁদক যন্ত্র। 
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ইহাতে স্বায়বিক শক্তি বাঁ তেজঃ উদ্ভুত হয়। এই তেজঃ বা 
শক্তি চিত্তরৃত্তির অবিশ্রীন্ত ক্রিয়া বা অনুশীলন প্রভাবে এক 
প্রকার স্ায়বিক জীবনীশক্তিপ্রদ রসে পরিণত হইয়া অল- 
ক্ষিতভাবে বাহির হইতে থাকে। চিত্বৃতির ক্রিয়া না 
হুইলেও কেবল দেহ ধর্ম প্রভাবে, অর্থাৎ দৈহিক যন্সাদির 
ক্রিয়া বা চলাচল প্রভাবে এই স্ায়বীয় জীবনীশক্তিপ্রদ 
তরল ও অদৃশ্ট পদার্থ নির্গত হইয়া থাঁকে। যদ্দি এক ব্যক্তি 
অপর ব্যক্তিকে স্বাঁয়ভ্ত করিবার উদ্দেশে চিত্ত সংযম করে, 
অর্থাৎ একাঁগ্রচিত্ত হইয়া অপর ব্যক্তিকে ধ্যান করে, তাহা 
হইলে এই স্নানবীয় রসোদগম হয়, হইয়া ২য় ব্যক্তির মনকে 
পরিপ্ন্ুত ও আচ্ছন্ন বা অভিসূত করিয়া ফেলে । এইরূপ 
গ্রক্রিয়! দ্বারা ইউরোপে ও আমেরিকাঁয় অনেক চিকিৎসক 
রোগের চিকিৎসা করেন । 

১৯। ১৮০০ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে অষ্িয়। 
দেশের অন্তর্গত ভিয়েনা নগরে মেস্মর বলিয়! চিকিৎস। 
ব্যবসায়ী এক ব্যক্তি মনুষ্যদেহ বিনিক্ষাস্ত তাড়িৎপ্রবাহ 
পরিচালনা দ্বারা রোগীদিগকে নিদ্রাভিভূত করিয়া, তাঁহা- 
দ্বিগের চিকিৎসা! করিতেন | শশ্্রচিকিৎসাঁতেই এই প্রত্রি- 
যার বিশেষ উপযোগীতা ছিল | যেহেতু রোগী তা'ড়িত- 
প্রভাবে নিদ্রাভিভূত হইলে শস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা কিছুই অনুভব 
করিতে পারিত না এবং শস্ত্রচিকিৎসা ,অতি সহজেই 
সম্পন্ন হইত। অন্ত্রচিকিৎস! ভিন্ন রোগ 'বিশেম়ের অর্থাৎ 
দ্বায়ুবিকারমূলক রোগের এ প্রক্রিয়া! দ্বারা শান্তি হইত । 
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মেস্মর্‌ এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া! চিকিৎসা করাতে 
বিপুল অর্থ উপার্জন ও প্রতিপত্তি লাঁভ করেন, এবং তিনি থে 
চিকিৎস! প্রণালী প্রবর্তিত করেন, তাহা! মেসমেরিজম্‌ 
বলিয়া আখ্যাত হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী হইল, ডাক্তার 
ইজ্ডেল নামক জনৈক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত ভাক্তার 
প্রথূমে হুগলীতে পরে কলিকাতায় মেস মেরিজমের প্রথ! 
প্রবর্তিত করেন, করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। 
অনন্তর ক্লোরোফরম প্রভৃতি ওষধের আবিষ্কার হওয়ায় 
তাহার জহাঁয়তায় রোগীর নিদ্রা জন্মাইয়া শন্্রচিকিৎসা 
হইতে লাগিল এবং মেস্মেরিজম পরিত্যক্ত হইল। 

২০। এই মেস্মেরিজম্‌ রূপান্তরে পরিণত হইয় 
এখন হিপ্নটিজম নামে চলিতেছে । হিপ্নটিজম্‌ ষে 
কেবল রোগের চিকিৎসার জন্য অবলম্বন করা হয় এমত 
নহে, এই তাড়িতপ্রবাহজনিত নিদ্রার অবস্থায় লোকের 
অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে এবং তাহারা অনেক অশ্রুতপুর্বব কথ! 
ও অদৃষটপূর্ববদর্শনের বৃত্তান্ত-বলে যাহাতে শ্রোতার বড়ই 
কৌতুহল হয়। সেইজন্য হিপ্নটিজম্‌ তাঁমাসা! দেখাইবার 
জন্যও অবলম্বন করা হইয়া থাকে । ফলতঃ রাইখেনব্যাক্‌ 
তাহার চুম্বক সহকারে চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থ 
হইতে যে অর1! বা তাড়িতপ্রবাহ নির্গত হয় বলিয়! 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার স্পণ্তীকৃত হইয়াছে । 
হার্হাটজ. বলিগ্মু! এক ব্যক্তির এই তাড়িতপ্রবাহ পরি- 
চালনার অদ্ভুত শক্তি জন্মিয়াছিল। তিনি বলেন, যখন এই 
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অদৃশ্য সুম্ষম তরল পদার্থ তাহার বাহু হইতে শড় শড় করিয়। 
নামিয়া আইসে,তিনি স্পৰ্ট অনুভব করিতে পারেন । 
চিকিৎসার সময় এই তড়িতোদগম বহুল পরিমাণে হইয়া 
থাকে। যে দিবদ চিকিৎসা করিতে হয় না, অর্থাৎ 
যে দিবস রোগী তাহার নিকট চিকিৎসার জন্য আইসে না, 
সেদিবন দেহে অধিক পরিমাণে তড়িৎ উদগম হওয়াতে 
দেহ অসচ্ছল হয় এবং মনে করিলে তিনি অতিরিক্ত 
তড়িৎ দেহান্তরে পরিচালিত করিতে পারেন ও করিয়া 
থাকেন। 

২১। তড়িতের ধর্ম ও শক্তি প্রাচীন আধ্যদিগের 
অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাহাদিগের রাজ্য বিস্তার বাঁ বাণিজ্য 
বিস্তার ছিল না, জুতরাং নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ আনাইবার বিশেষ আবশ্যক 
হইত না। এইজন্য তীহারা তড়িৎকে বার্তীবহ করিতে 
চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু আধুনিকেরা৷ তড়িৎ দ্বারা আর আর 
যে সকল কাধ্য সাধন করেন, তাহা আঁধ্যগণও করিতেন । 
তাহাদিগের উচ্চ অট্টালিকা ছিল ন1-_স্তরাঁং তড়িৎ পরি- 
চালক লৌহদণ্ড তীহাদিগের গৃহ্রক্ষণীর্থ ব্যবহার ছিল না) 
কিন্তু উচ্চ দেবমন্দিরাদি নিশ্মীণ করিলে তাহার শিখর- 
প্রদেশে ধাতৃময় চক্র প্রোথিত করিবার রীতি তাহাঁদিগের 
ছিল। হিপ্নটিজমূ সহকারে এক ব্যক্তির নিদ্রা আনাইয়! 
প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বার নিদ্রিত ব্যক্তির ক্রেয়ার্ওয়ান্স্‌ বা সুম্মন- 
দৃষ্টির স্ফ্তি করিয়! তাহা দ্বারা চোর অনুসন্ধান করা ও ধরা, 
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যাহা লইয়া আধুনিকেরা এত আস্ফালন করেন, এইরূপ 
ভড়িতপ্রভাবে চোর অনুসন্ধান কর! ও ধর! হিন্দুসমাজের 
ভিতরে নিত্য ঘটনা । হাত চালা, বাটা চালা, নল চাল! 
প্রভৃতি নান প্রক্রিয়! দ্বারা! প্রায় সর্বদাই চোর ধৃত হয় ও 
অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার হয়। তড়িৎ সহকারে রোগের 
চিকিৎসা করা আধুনিকেরা যেরূপ মেসমেরিজমূ ও হিপ. 
নটিজম্‌ আদি প্রক্রিয়! দ্বারা করিয়া থাকেন? যদিও সে সমস্ত 
প্রক্রিয়। হিন্দু্দিগের অবিদ্িত, তথাপি তজ্জাতীয় অপর অন্ু- 
ষ্ান অর্থাৎ এঁ তড়িতমূলক অন্য চিকিৎনা প্রণালী হিন্দু- 
সমাজে বহু পূর্বকাল হইতে প্রচলিত আছে । যথা তেল- 
পড়া, জলপড়া, ঝাড়ফুক্‌ ইত্যাদি । হাতচালা, বাঁটা- 
চালা কি তেলপড়া, জলপড়া, ঝাঁড়ফুক্, ইহা যে 
' কেবল মনুষ্য দেহ বিনিজ্জাস্ত তাড়িতপ্রবাহের পরিচালন! 
মাত্র, তাহার আর কোন সংশয় নাই। অতএব তাড়িত- 
প্রবাহের বার্তা যে প্রাচীন আর্যের বিশেষ অবগত ছিলেন, 
সে পক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । 

২২। অতএব তাড়িতপ্রবাহ রাইখেনব্যারকের ভ্রম বা 
কল্পনীপ্রসূন নহে । ভাড়িতপ্রবাহ একটি সত্তা; অতি প্রাীন- 
কাঁল হইতে আর্্যেরা ইহার তত্ব জানিতেন এবং ইহা দ্বার! 
অনেক কাধ্য সাধন করিতেন । আধুনিকেরাও এই প্রবাহ 
ঘারা চিকিৎসা প্রভৃতি নান! কার্য্য সাধন করিতেছেন, 
বৈজ্ঞনিকেরাতদ্দর্শনে ইহার অস্তিত্বের অপলাপ করিতে 
পারেন না। যদিও মুক্তকণ্ঠে ইহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া! 
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স্বীকার না করেন, তথাপি সর্ধবসাধারণকর্তৃক ইহা যে বৈজ্ঞা- 
নিক তত্ব বলিয়া! পরিগৃহীত হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ 
করেন না ॥ ফলতঃ আজি কালি তাঁড়িতগ্রবাহ বৈজ্ঞানেক 
সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে । অর। তাড়িত প্রবা- 
হের ন্যায় সর্বসাধারণের ইন্দ্রিয় গ্রান্থ নহে, কিন্তু অনেকেই 
ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং ইহার প্রভাবে নান 
প্রত্যক্ষ *ল হইতেছে, তাহাঁও লোক দেখিতেছে। অরা ব৷ 
সংসর্গ ও সংশ্রবের প্রভাবে যে পবিত্রতা বা অপবিত্রত! 
জন্মে, কি স্বভাব চরিত্র বিকৃত বা সংস্কৃত হয়, ইহ! 
নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয় । এমন কিঃ যদি এক জাতীয় জীব 
অপর জাতীয় জীবের সংসর্গ করে, তবে প্রবলবীর্ধ্জীবের 
প্রভাবে হীনবীর্্যজীব অভিভূত হয় দেখা গিয়াছে । আমরা 
গুনিয়াছি এবং অনেকে দেখিয়াছেন, যে মানবশিশু যদি 
টৈবাৎ নিকৃষ্ট জন্তর স্ত্রীজীতির আয়ন্ত হয়, তবে সেই জন্তু 
শিশুকে নিজের গর্তে বা আবাস স্থানে লইয়া যায়, গিয়া 
অপত্যনির্বিবশেষে তাহাকে লালন পানন করে, অনন্তর 
সেই শিশুপালয়িত্রী জন্তর ভাবাপন্ন হয়। তাহার মানুষের 
ন্যায় বাকৃষ্ফতি হয় না, সে জন্তর ন্যায় চীৎকার করে, জন্তর 
ন্যায় চতুষ্পদেই গমনাগমন করে অর্থাৎ ২ হাতে ২ পায়ে 
হামাগুড়ি দিয়! চলে এবং বিজাতীয় জন্ত দেখিয়া নিকৃষ্ট 
জন্তর ন্যায় আচৃড়ায় কামডয়। : চেতনপদার্থের কথা 
দুরে থাকক. সাহিত্য পর্য্যন্ত সংসর্গ প্রভাবের” আয়ত্ত হয়। 
যখা১- 
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গনুনং নীচ জনৈঃ সঙ্গোহাঁনয়ে স্থরসেবিত। | 
দাম ঘোগেন সাকালী দৃশ্যতে হ্ম্বতাঁংগত। ॥৮ 

অর্থাৎ নীচের সংসর্গে নিশ্চয়ই হাঁনি হয়। এমন যে 
স্বরসেবিতাঁকালী তিনিও দাঁসযোগে ত্ুম্ব হইয়া যান। 
কালী দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দ, কিন্তু দাস শব্দ তাহাতে যোগ 
করিলে অর্থাৎ কালিদাস লিখিতে হইলে দীর্ঘ ঈকার স্থানে 
হুস্ব ইকার হয়। সংসর্গ প্রভাব সকল কালে সকল স্থানে 
সকলেই স্বীকার করিয়াছেন ; যে সময় যীসস্‌ ক্রাইষ্ট পৃথি- 
বীতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পরিত্রাণার্ধে জীবকে ধর্ম উপ. 
দেশ দেন এবং উৎকট ও ছুশ্চিকিৎস্ত রোগাক্রান্ত লোক- 
দিগের শান্তি বিধান করেন, সেই সময় একটি স্ত্রীলোক 
রক্তআঁব রোগে একাদিক্রমে ছ্াদশবর্ধ আক্রান্ত হইয়া 
যথাসর্বস্ব চিকিৎসায় ব্যয় করিয়া শাস্তি লাভ করিতে 
পারে নাই। নেই স্ত্রীলোক এক দিবস প্রচ্ছন্গভাবে ক্রাইস্টের 
পশ্চাদ্দেশে আসিয়া তাহার গাত্রাবরণপ্রাবারক স্পর্শ 
করিল; করিবামাত্র তাহার শোণিতত্রীব বন্ধ হইল। 
করাই বুঝিতে পারিয়া সহচর অনুচরগণকে জিজ্ঞাস। করি- 
লেন, “কে আমাকে স্পর্শ করিল % তাহারা উত্তর করিল, 
“এত লোক আপনার সঙ্গে চলিতেছে, আপনাকে কেহ 
স্পর্শ করিবে তাহাঁর আশ্চর্য্য কি ৮' ক্রাইউ বলিলেন, “হা, 
অবশ্যই কেহঃনা-কেহ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, কেন না 
আমার শক্তি ক্ষয় হইল বলিয়| অনুভূতি হইতেছে ॥» 

২২। অনতিদীর্ঘকাল হইল, লিকাতার, কিঞ্চিৎ 
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স্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ নামধারী যে পরম- 
খসদেব ছিলেন, এক দ্রিবস তীহার আহারের সময় হই- 
য়াছে, যথাস্থানে স্থান মার্জনা করিয়া আসন বিস্তার 
করিয়া দেওয়! হইয়াছে, দেব আসনে উপবেশন করিলেই 
আহার দ্রব্য দেওয়া! হইবে । পরমহংসদেব আসনে বসিতে 
যাইতেছেন, বসিতে পারেন না,২।৩ বার উদ্যম করিলেন ; 
কিন্তু যেন ধাকা! খাইয়। প্রত্যাবৃন্ত হইয়া আমিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর বিরক্তভাঁবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে আসন 
পাঁতিয়াছে ৫ এ আসন উঠাইয়া আসনান্তুর বিস্তার করিয়া 
দাঁও |” তাহাঁই করা হইল। তখন পরমহংসদেব আঁসনে 
বসিয়। আহার করিলেন। পশ্চাৎ অনুসন্ধান দ্বারা জান! 
গেল, যে ব্যক্তি প্রথম আসন বিস্তার করিয়া দেয়, সে অতি 
অন্ত্যজ ও অপবিত্র লোক । 
এই সকল বৃত্তান্তে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে সংসর্ 
প্রভাব সকলেই স্বীকার করেন। এবং যীসস, ক্রাইষ নিজে 
তাহ] স্বীকার করিয়াছেন; ফলতঃ সংসর্গ প্রভাব কেহই অপ- 
লাপ করিতে পারে না। তবে শাস্ত্রে এক দেহ হইতে দেহ- 
স্তরে পাপসংক্রমণের কথার যে উল্লেখ আছে, তাহা অবিশ্বাসী 
নাক্তিকগণের পক্ষে নিতান্ত ছুর্ব্বোধ ; কেননা পাপ পণ্যের 
াকাঁর তাহারা কখন দেখে নাই, অথবা কিরূপ যাঁন অব- 
লহ্ঘন করিয়া তাহারা অন্য দেহে সঞ্চরণ করে, তাহাও তাহারা 
দেখে নাই, কিন্তু পাঁপীর সংসর্গে থাকিলে "পাপী. ও পুণ্য- 
বানের সংসর্গে থাকিলে পুণ্যবাঁন হয়, ইহা! সকলেই দেখে. ও 
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স্বীকার করে। সে পাঁপ ও পুণ্য যদি নিকটস্থ পাঁপী ও 
পুণ্যবানের দেহ হইতে না আইসে, তবে আর কোথা হইতে 
আইসে? অতএব থিওনফিউরা যে অরাঁর আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহাই অতি যুক্তি যুক্ত ও স্থন্দর মত বলিয়া 
বোঁধ হইতেছে এবং এতৎসম্বন্ধে এত বিচাঁর ও এত বাঁগ- 
ডুম্বর কেবল প্রত্যক্ষবাদিদিগের জন্যই আবশ্যক হইল । 
আমর। যদিও অর! প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে 
অসমর্থ হইয়াছি, তথাপি রাইখেনব্যাকের তাড়িতপ্রবাহের 
কথা যাহা আমরা উপরে বলিয়াছি, তদ্বারা অরার অস্তিত্ব 
যে সম্ভব, তাহ! বোধহয় প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

২৩। অরাঁর ঘে সকল প্রত্যক্ষ ফল উপরে বর্ণিত হই- 
য়াছে, তাহা মেস্মেরিজম্‌, হিপ্নিজম্‌ অপেক্ষা আশ্র্ধ্য ও 
বিস্ময়জনক, অতএব তাড়িৎপ্রবাহ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, 
অথচ তাহার ফলের প্রত্যক্ষত। দেখিয়া যখন বৈজ্ঞানিকের! 
তাড়িত্্রবাহ বৈজ্ঞানিক সত্য এ কথার প্রতিবাদ না করেন, 
তখন অরার প্রভাবে যে আশ্চর্য্য ফলোঁদয় হয়, তদর্শনে 
তাহার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করিবেন কেন ? 
অর্থাৎ অরাকে বেজ্ঞানিক সত্য বলিতে কেন আপক্তি 
করিবেন £ ফলতঃ অরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া পরি- 
গৃহীত হইবার সম্পূর্ণ অধিকাঁরী। হিন্দুদিগের ধর্মশান্ত 
নীতিশাস্ত্র, ও বৈদ্যক হইতে উপরে যে সকল বচন উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে, তাহ অরামূলক বলিয়া! তাহারও বৈজ্ঞা- 
নিক ভিতি আছে, ইহ স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রোন্ধত 
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বচনগুলি অরামূলক বলাতে এই আপত্তি হইতে পারে থে 
শাস্ত্র অতি প্রাচীন, .কিন্তু অর! থিওনফিষ্টগণ আজি ছুই দিন 
আবিক্ষার করিয়াছেন, তবে শাস্ত্রের বচন কিরূপে অরামূলক 
হয়? থিওসফিষ্টগণ সম্প্রতি এই বিষয়ের চর্চা করিতে- 
ছেন বলিয়া অরা আজি ছুই দিবস আবিষ্কৃত হইয়াছে ; 
কিন্তু অর! পদার্থট আবহমান কালই আছে। আর্ট্যের! 
যখন এ বিষয়ের অনুশীলন করেন, এই পদার্থ তাহাদের 
গোচর হয়; ভীহারা কোন্‌ বিশেষ শব্দদ্বারা এই পদার্থকে 
অভিহিত করিতেন, তাহা! আমরা জানি না স্তরাং আমরা 
তাহার বায়ুকোষ নাম দিলাম অরা সম্বন্ধে জ্ঞান 
আর্ধ্যদিগের স্বতঃই স্ফৃত হইয়াছিল, খিওসফিষ্ট বা অন্য 
কোন তত্ত্জিজ্ঞান্থদিগের নিকট হইতে তাহার এই জ্ঞান 
লাভ করেন নাই। যদি রাইখেনব্যাকের তাঁড়িতপ্রবাহ 
ও অর! উভয়কেই বৈজ্ঞানিকের! অগ্রাহ করেন, তবে 
ডাক্তার ব্যাগর ষে এক নূতন মতের অবতারণ! করিয়াছেন, 
হিন্দ্বশাস্ত্রের মত সমর্থন করিবার জন্য আমাদিগকে সেই 
মতের সহায়তা অবলম্বন করিতে হইবে । সে মত নিঙ্ষে 
বিরৃত করা যাইতেছে যথা ;-- 

২৪। জীব শরীরের অভ্যন্তরে যে জীবনীশক্তির 
আধার আছে, যাহাকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের! প্রটোপ্লাজম্‌ 
বলেন, এই প্রটোপ্লাজমের পরমাণু সমূহের অন্তরে 
যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির বীজ নিহিত থাঁকে, 
যাহা ক্রমশঃ অস্থুরিত ও স্ফর্তিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই 
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প্রঢোপ্লাজম্র আঁকাঁর সকল দেহেই-_মনুষা, পণ্ড, পক্ষী, 
বৃক্ষাদির__-সকল শরীরেই এক প্রকার? অর্থাৎ অতি কোমল, 
স্বচ্ছ, সচল, তরল পদার্থ যাহা স্পর্শ করিলে হাতে লাগিয়' 
যাঁয় ও বায়ু বা কোন বস্ত্র আঁঘাঁত বিনা যাহার মধ্যে নির. 
স্তর বিধুনন হইতে থাকে । রাসায়ণিক বিশ্লেষণ দার! দেখা 
গিয়াছে, যে প্রটোপ্লীজম্‌ সকল জীবেতেই সমান, কোন 
পার্থক্য নাই। এই এক প্রকার পদার্থ হইতে এত বিচিত্র 
আকার, বিচিত্র ধন্ম, বিচিত্র স্বভাঁব, প্রকৃতির কিরূপে উদয় 
হয়, ইহার মীমাংস। বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্যন্ত কিছুই করিতে 
পারেন নাই । ডাক্তার য্াাগর সংপ্রতি এই বিষম সমস্যার 
এক অপূর্বব মীমাংস! করিয়াছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে 
যত জাতি ও যত শ্রেণীর জীব আছে, প্রত্যেক জাতি ও 
শ্রেণীর জীবের গাত্রে বিশেষ বিশেষ গন্ধ আছে ; যে গন্ধ 
অপর জাঁতি বা! শ্রেণীর জীবের শরীরের গন্ধ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক ;--যথা কপোত জাতির গাত্রের গন্ধ একপ্রকার এবং 
সেই জাতির অন্তর্গত লক্কা,গোঁল1 ও গ্রহবাজ প্রভৃতির গাত্রের 
গন্ধ আর এক প্রকার ; অর্থাৎ কপোত জাতীয় গদ্ধের সহিত 
কিছু সাদৃশ্য আছে কিন্তু সেটা একটা পৃথক গন্ধ। আবার 
এই সমস্ত গন্ধের সহিত কাক বা অন্য জাতীয় পক্ষীর গাত্রের 
গন্ধের সাদৃশ্য নাই। পুনশ্চ, একজাঁতীয় জীবের গায়ে 
ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ আছে; অর্থাৎ তাহার মাংসে একপ্রকার গন্ধ 
ও তাঁহার*শরীরাভ্যন্তরে যে সমস্ত যন্ত্র আছে, তাছ। হইতে 
যে.রস ও ক্রেদাদি ক্ষরণ হয়,তাঁহাঁর অপর এক প্রকার গন্ধ । 
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এই মাংসের গন্ধ ও ক্রেদাঁদির গন্ধের সমষ্টিতে জাতীয়গন্ধ 
হয়, এই বিষয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। লেখকের 
এক নপ্তীর বাল্যকাল হইতেই ছুদ্ধে অতিশয় বিভৃষ্ণা, 
এক বিন্দু ছুপ্ধ তাহার গলাধঃকরণ করায় কাহার সাধ্য ? 
এখন সে বয়স্থা হইয়াছে, এখনও ভুগ্ধে বিভৃষ্! । লেখক 
এক দিবস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভালি, তুই শ্ছুধ 
খাইস্‌ না কেশ ? সে তাহার সরল হৃস্পষ্উ ভাষায় উত্তর 
করিল, “ঠাকুরদাদাঁবাবু, ছধে কেমন গরু গরু গন্ধ কয়।” 
জীবের দুগ্ধে যখন গন্ধ, তখন তাহার মাংসে বা রক্তে কত 
তীব্র গন্ধ হইবে! কোন জীবের শরীরের এক বিন্দু রক্ত 
যদি কোনও প্রকার রাসায়নিক অস্রসহকারে বিশ্লেষণ কর! 
যাঁয়, অর্থাৎ যে যে পদার্থে তাহার উৎপভি, তৎসমুদয়ের, 
অণুগুলি পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অঙ্প বদি মন্দবীর্ধ্য 
হয় এবং বিশ্লেষণক্রিয় ধীরে ধীরে হয়, সেই জীবের মাংসের 
বা! জাতীয়গন্ধ নির্গত হয়। অক প্রবলবীর্ধ্য হইলেও 
বিশ্লেষণ শীঘ্র হইতে থাকিলে, তদিতর অন্য ক্রেদাদির গন্ধ 
বিকাশ পায়। জীবের আহারদ্রব্য পরিবর্তন করিলে 
এ গন্ধের পরিবর্তন হয় না, পাঁমান্য তারতম্য হইতে 
পারে ; কিন্তু সে জাতীয়গন্ধের সামান্য বিকার মাত্র । 
এতদ্বারা! প্রতীয়মান হইতেছে, যে জীবশরীরে যত রক্ত 
আছে, তাহার প্রতি বিন্দুতে এমন কি যাবৃতীয় পরমাণুতে 
এই গন্ধ নিহিত আছে, আর এ গন্ধ যখন আহারের অনুগামী 
নয়ঃ অর্থাৎ আহার্য্যদ্রব্যের গুণে ইহার উৎপন্ভি হয়না, তখন 


১ম অধ্যাঁয়। ২৯ 


ইহা! ষে আভ্যন্তরিক জীবের ধর্ম, সে পক্ষে কোঁন সংশয় 
নাই, ইহা জীবের প্রটোপ্লাজমের ধর্ম । ভিন্ন ভিন্ন জীবের, 
প্রটোপ্লাজমে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গন্ধময় পদার্থ নিহিত আছে । 
এই গন্ধময় পদার্থই সকল বৈচিত্র্যের মূলীভূত, ইহাই প্রকৃত 
প্রটোপ্লাজম,জীবনীশক্তির আধার ; আকার,স্বভাঁব, প্রকৃতির 
প্রকৃত নিদাঁন। স্বভাঁবতঃ গন্ধ সচল, ব্যাপক, বিস্তারশীল 
ইহার সুন্মরেখু সকল সহজেই এক দেহ হইতে দেহান্তরে 
যাইতে পারে । অতএব বৈজ্ঞানিকেরা যদি অরা বা 
তাঁড়িতপ্রবাহ সাধারণের দৃষ্টিগোচর নয় বলিয়া তাহা- 
দিগের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন, তথাপি এক দেহ হইতে 
পাঁপ পুণ্যের বীজ দেহান্তরে সঞ্চরণের পথরোঁধ হইতেছেনা। 
ডাক্তার ষ্যাগরের এই মতানুসাঁরে সকল দেহে যে গন্ধময় 
পদার্থ নিহিত আছে, সেই পদার্থের রেণুকে আশ্রয় করিয়া 
তত্তদেহের পাপ ও ধশ্শ প্রবৃরির বীজ নিকটস্থ দেহান্তরে 
সহজেই প্রবিষ্ট হইতে পারে। 

২৫। বিজাতীয়ের ও আমাদিগের দেশের ইংরাঁজী- 
শিক্ষিত যুবকেরা যতই বিজ্ঞতা করুন্‌, যতই উপহাস করুন্‌, 
যদি দেহের শুদ্ধি, পবিত্রতা চান্‌, তবে শাস্ত্রের আদেশা- 
নুমারে কার্য্য না করিলে কোন ক্রমেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইবে না। 

২৬। হিন্দুরা দরিদ্র জাতি; অর্থাৎ সাংসারিক স্খ ও 
সম্দ্ধির দিকে তীহাঁদিগের বিশেষ দৃষ্টি কোন 'কালে না 
থাকাতে, তীাহাদিগের আর্থিক সচ্ছলতা! কখনই দেখা য়ায় না। 


3৫ আচার । 


এরূপ লোকে ব্যয়ের লাঘবত খুজে, অতএব পৃথক শয্যাঁসন- 
যানাদির ব্যবস্থা করিয়! যাহাতে ব্যয়ের বাহুল্য হয়, তাহার 
কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহারা কেন করিবেন £ 
অপর একক্ শয়ন, ভোজন গমনাগমন করাতে পরস্পর প্রণয় 
বুদ্ধি হয়; অতএব তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে এই মস্ত স্থবিধ! 
ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা কোন মতে সম্ভবে না। মনুষ্যদেহ 
হইতে অরা নির্গম নিরন্তর হইতেছে; তাহা তাহারা 
প্রত্যক্ষ দেখিতেন এবং দূষিত অর! দ্বারা যাহা স্পৃষ্ট 
বা আলোড়িত হয়, তাহাও যে দুষিত হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? এইজন্য তাহার! ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে শষ্যা- 
সনাদি সন্গন্ধে বিচার করিয়া! ব্যবহার করিবে । শয়নোপশ 
বেশনে শয্যাসনাদির বিচার ও আহার আলাপনে সংসর্গের 
বিচার, শ্রেয়োথাঁ পুরুষ অবশ্যই করিবেন । আমাদের বোঁধ 
হয়, শাস্ত্রে উপদেশ বিশিষ্টরূপে প্রতিপালন করিতে 
হইলে অর্থাৎ অরার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইলে, 
আমাদিগের দাঁস দাসী দ্বারা পাদসন্বাহন, পাদপ্রক্ষীলন, 
গাত্রমর্দন বা তৈলাভ্যঙ্গাদি করান উচিত নহে। অতি 
নিকৃষ্ট জাতীর দাঁস দাসী দ্বারা শিশুপাঁলন করাঁনও অনু- 
চিত; কেন ন! স্কুমারমতি ও স্ুকুমারদেহ শিশু সর্ব্বদা 
নিক জাতীর লোকের অরার মধ্যে থাকিলে তাহার 
দেহ ও মতি নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। ফল্তঃ দূষিত অর 
বা বায়ুকোষের প্রভাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করাই 
ধর্দ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, অতএব যে স্থলে বা কার্ধ্যে দূষিত 
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অরাঁর প্রভাবে অভিভূত হওয়ার সম্ভাবনা, সেই স্থল ও সেই 
কাঁধ্য হইতে অবস্থত ও পরাগ্ুখ হওয়া! আমাদের সর্ববতো- 
ভাঁবে কর্তব্য । দেহ ও স্বভাবের পবিত্রতার উপর আমা- 
দিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মঙ্গল সম্যকৃরূপে নির্ভর করে। 
ধাঁহাদিগের এই আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও উন্নতির প্রতি বিশেষ 
অনুরাগ নাই, অর্থাৎ ধাহারা আধ্যাত্সিক মঙ্গলকে মঙ্গল 
বলিয়া গণনা করেন না, তাহারা এই অরা ও অর! 
সম্বন্ধীয় উপদেশের প্রতি গুদাস্য করিতে পারেন, কিন্তু 
তন্তিন্ন আর কেহ সেরূপ আচরণ করিলে তাহার সর্বনাশ 
হয়! 

২৭। হিন্দু, শাস্ত্রের উপদেশানুসারে বিশুদ্ধ, সদাচাঁর, 
সচ্চরিত্র, পবিত্র লোক ভিন্ন, কাহারও সংসর্গ করেন না, 
অর্থাৎ কাহারে। সহিত একানসনে উপবেশন বা একত্রে 
বসিয়া আহার আলাপন করেন না। অনেক কৃতবিদ্য- 
লোক বলেন, যে হিন্দুর এই ব্যাবর্তকতাই তীহার অবনতির 
নিদান এবং এই মত সমর্থনের জন্য তাহার! প্রাচীন জিউ 
বা ইুদীদিগের ও আধুনিক জাপানীয়দিগের দৃষ্টান্ত দেন ; 
তাহারা বলেন ঘে জিউগণ আচার লইয়া যৎপরোনাস্তি 
গোলযোগ করিতেন, সেই জন্য তাহারা, এখন অবসঙ্গ 
হইয়া পড়িয়াছেন, এবং জাপানীয়েরা জাতীয়তার মস্তকে 
পদার্পণ করিষু! উন্নতজাতির আঁচার ব্যবহার অনুকরণ 
করিয়া বিলক্ষণ উন্নতিশীল হইয়াছেন। এই কথা নিতান্ত 
অমূলক । হিন্দুর কোন বিষদ্বেই উন্নতি লাভের ত্রদ়ী ছিল 


৩২ আচার? 


ন1। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, বেদ বেদাত্ত, ধর্্ম- 
নীতি, রাজনীতি, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি, বিদ্যার সকল 
বিভাগেই হিন্দু অতি প্রাচীন কালে যে উৎকর্ষ লাভ করিয়। 
ছিলেন, আধুনিক উন্নতিশীল জাতিদিগের মধ্যে কেহ. 
সেইরূপ উৎকর্ষ অদ্যাপিও লাভ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু 
হিন্দুর যখন এই উন্নতি হয়, তখন তাহার অতি ঘোরতর 
অপ্রতিহত খ্যাবর্তকতা ছিল, এখন সেই ব্যাবর্তকতার 
শৈথিল্য হইতেছে, আর তাহার অবনতি ও দ্রতবেগে 
আরন্ত হইয়াছে । জাপানীয়ের! যে স্বজাতীয় ভাষা, স্বজাঁ- 
তীয় বেশ ভূষা, শ্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিসর্ভবন করিয়! 
ইংরাঁজি ভাষা, বেশ ভূষা, আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া- 
ছেন, তাহার কারণ এই যে তীহার! যাহ! ত্যাগ করিয়াছেন, 
তাহা অতি অকিঞ্চিংকর। হিন্দু কি সংস্কত ত্যাগ করিয়। 
ইংরাজি অবলম্বন করিতে পারেন। পৃথিবীর কোন জাতি 
সংস্কৃতভাষার সহিত পার্থিব উন্নতির বিনিময় করিতে 
পারেন সকল পার্থিব উন্নতিতে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল 
মাত্র সংস্কতভাষার স্বামিত্ব অর্থাৎ “সংস্কতভাষা আমা- 
দিগের” এই কথা বলিবার অধিকার লইয়া আমর! সখী 
হইতে পারি । ফলতঃ জাপানীয়দিগের উন্নতি যে অন্ুুকরণ- 
প্রিয়তা ও অনুকরণশীলতামূলক অর্থাৎ তাহার! ইংরাজি 
আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া, বেণীন্* সংহাঁর করিয়া, ষে 


* চীন জাতীয়দিগের ন্যায় জাপানীয়দিগের কেশপাশ ধিন্যত্ত হইয়! | 
পুচ্ছের আকারে পৃষ্ঠদেশে লম্বমান থাঁকিত। এরই বিশ্যস্ত কেশপপাশ ৰ। বেনী 
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উন্নত হইয়াছেন এ কথা ধাহারা বলেন, তাহারা জাঁতি- 
তত্বের রহস্য কিছুই জানেন না । হিন্দু সকলের সহিত 
ংসর্গ করেন ন1, অবাধে সকলের সহিত মিলিত হইয়া 
একত্র আহারালাপনাদি করেন ন। বলিয়া তিনি কাহাঁকেও 
ঘ্ণ! বা দ্বেষ করেন ন1; তাহার শাস্ত্র তাহাকে স্পক্টা- 
ভিধ্ণনে উপদেশ দিতেছে, “আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি 
স পণ্ডিতঃ1৮ একত্রে সহবাস, একত্রে আহারাঁদি করিলে 
প্রণয় বৃদ্ধি হয় বটে,কিস্তু এইরূপ ব্যবহার ষে প্রণয় ও 
মিত্রতার একমাত্র কারণ, তাহ! নহে । অক্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে, ১৭৭২ কি ১৭৭৩ সালে মুর্শিদাবাদে মির- 
কাশীমের সহিত যুদ্ধে ইংরাজের পরাজিত হইয়া যখন 
পলায়ন করেন, হেষ্রিংস্‌ সাহেব ঘিনি পরে ভারতবর্ষের 
গভর্ণর জেনারল হন, তিনি কান্তবাঁবুর বিপনির মঞ্চের নীচে 
লুকাইত থাকেন । কান্তবাবু সাহেবকে ৩1৪ দিন খেচরাহ্থ 
খাওয়াইয়! লুকাইয়া রাখেন। অনন্তর শক্রহস্তে পতিত 
হইবার ভয় তিরোহিত হইলে, হেষ্টিংস সাহেব স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন। কাস্তবাবু সাহেব্দিগের সহিত আহার 
করিতেন না, সাহেবদিগের সংসর্গ করিতেন না, তথাপি 


কেহ স্পর্শ করিলে, জাপানীয়ের! তাহাদিগের ধন্ধমের উপর অত্যাচার হইল 
বলিয়া মনে করিত্নে এবং যে স্পর্শ করিত, তাহার উপর বিজাতীয় ক্রোধ 


করিতেন। ,এখন তাহারা সাহেব হইবার জন্য এই মহাপুণ্যময়বেণী 
কর্তন করিয়াছেন। 


৩$ আচার। 


তাহার সাহেবের প্রতি দ্বেষ ভাব ছিল না এবং বিপৎ- 
কালে অজ্ঞাতকুলশীল সাহেবকে সাহায্য করিতে ক্রুটা 
'করেন নাই। 
“পরোহপি হিতবান বন্ধুঃ বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ 
অহিতোদেহজ ব্যাধিঃ হিতমারণ্যমৌষধং ॥৮, 
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যেখানে ইচ্ছা সেই খাঁনে বসিলাঁম, কি শয়ন করিলাম, 
যাহা উপস্থিত হইল তাহাই খাইলাম, যখন যেখানে যাইতে 
ইচ্ছা হইল, সেইখানে চলিলাম, এইরূপ আচরণকে যথেচ্ছ 
চার বলে । যথেচ্ছাচারি হিন্দুর পক্ষে শক্ত গালি ৷ যথেচ্ছা" 
চারি হওয়! হিন্দুর বড় নিন্দার বিষয় । হিন্দুর সকল কার্ষ্যে- 
রই নিয়ম আছে । এই নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলা আজি 
কালি হিন্দুসস্তানের পক্ষে বড় অরুচি ও বড় বিরক্তিকর 
হইয়াছে । এই সকল নিয়ম ও শাসনের প্রভাবে অধীর 
"হইয়! তাহীরা বলিয়! উঠেন, “নিজের স্বাধীনতার উপর 
এরূপ হস্তার্পণ করা নিতান্ত অশাস্ত্রীয়, এই জন্যই শাস্ত্রের 
মান থাকেনা 1 আরে অবোধ | যাহাতে অমঙ্গল হইবে, 
অনিষ্ট হইবে, তাহার প্রতিষেধ করিলে কি স্বাধীনতার 
প্রতি হস্তা্পণ হইল? যাহা মনে আইনে তাহাই কর, 
করিয়। রোগগ্রস্ত হও, দায়গ্রস্ত হও, বিপন্ন হও, যন্ত্রণা পাঁও, 
মর, ইহ! হইলে কি স্বাধীনত। রক্ষা হইল ? ফলতঃ আচার 
ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রে যে সকল নিয়ম বা শান 
আছে, সমস্তই মানুষের হিতের জনা । 

হিন্দু-জীবঞ্ঘর একমাত্র লক্ষ্য, কিরূপে ভাহার চিন্তশুদ্ধি 
ও পবিভ্রত্তা হইবে, যদ্বারা তিনি পরত্র্ষের ধ্যান-ধারণার 


৩৬ আচার। 


অধিকারী হইবেন এবং চরমে সেই পরম পদার্থ লাভ 
করিবেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষান্ুভৃতি করিয়া তাহাতে লীন 
হইবেন। অতএব হিন্দুর আচারব্যবহারগত যাবতীয় 
নিয়ম সকলই এই লক্ষ্যসাধনের অনুকূল ও উপ- 
যোগী । এই জন্য হিন্দুর আচারগত বিধি, নিষেধ, ধর্ম 
বিধি নিষেধের ন্যায় পরিগণিত হয় এবং তাহার্দিগের 
অপাঁলনে অধন্ম।(চরণ হয় ও আঁচারভ্রধ্ব্যক্তি ধর্ম্মভষ্ট 
বলিয়! নিন্দিত ও ঘ্বণিত হয়। সাত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
অর্থাৎ ঈশ্বরোপাঁদনা, সত্যনিষ্ঠা, জীবে দয়া ও দানাদি- 
কাধ্য এবং সাত্বিক আহারাদি দ্বারা পবিত্রতা জন্মে ও পুর্ববা- 
ধ্যায়ে যে অর! বা বাঁয়ুকোধের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই 
অরা বা বাযুকোষঘটিত নিয়ম সকল পালন দ্বারা 
অর্থাৎ সংসর্গ ও সংক্রব সন্বন্ধে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় শাসন 
আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য সাখিয়া চলিলে এই পবিত্রতা সংরক্ষিত 
ও সংবদ্ধিত হয়| হিন্দুর আচারগত বিধি নিষেধ প্রধানতঃ 
এই অর বা বাযুকোবঘূলক | 

হিন্দুদিগের এত বড় বিস্তীর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্র, ইহার প্রণ- 
য়ন ও তাহাদিগের সাপন ভজনের সৌকর্ধযার্থ। খষিগণ 
যখন দেখিলেন, বে শারীরিক পীড়া ও গ্রানিতে তাহাদিগের 
ভজন কার্যের বিশেষ বিশ্ব হয়, তখন তাহারা সকলে 
সমবেত হুইয়! চিকিৎসাশাস্ত্রের স্থপতি করিলেন । আচার 
সম্বন্ধে অনেক বিধি নিষেধ এই টিকিৎসাশাপ্রমূলক দেখিতে 
পাওয়া! যাঁয়। অনেক বিধি নিষেধ ফলিত জ্যোতিষ- 
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মূলকও আছে এবং রুচি ও অভ্যাসমূলক অনেকগুলি 
আছে । অনেক বিধি ও অনেক নিষেধের মূল আমর! 
পাই না এবং তাহার ঘুক্তিও আমর! উদ্ভাবন করিতে. 
পারি না; কিন্তু তাই বলিয়। যে সে সকল অযৌক্তিক, তাহা 
বল! যায় না। এই সংসর্গ ও সংস্রবঘটিত বিধি নিষেধত 
এত কাল উপহাঁসের বিষয় ছিল, বিজাতীয়েরা৷ তৎসমু- 
দয়কে বাতুলতা বলিয়! অগ্রান্হ কর্পিতেন, এবং অসন্মদ্দেশীয় 
কৃতবিদ্যপুরুষেরা সেই রূপ করিতেন) কিন্তু থিওসফিষ্ট- 
দিগের অরার আবিক্কারে তৎসমুদয়ের বৈজ্ঞানিক 

আছে বলিয়৷ স্থম্পন্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে । এইরূপ যে সকল 
বিধি নিষেধের যুক্তি বাঁ মূল এখন আমাদিগের অপরিজ্ঞাত, 
কালসহকারে তাহাদিগের মূল ও যুক্তিও আবিষ্কৃত হইবে 
'ও উপহাঁসকারী বিজ্ঞবরদিগের ভ্রমপ্রমাদ স্পগ্ভীকৃত হইয়! 
তাহারাই শেষে উপহাসাস্পদ হইবেন । এই গ্রন্থ প্রণয়নে, 
আঁমাদিগের এমন উদ্দেশ্য নহে যে হিন্দুদিগের যাবতীয় 
আচার ব্যবহার যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমর! প্রতিপন্ন করিব । 
ইদানীং ভা'রতবর্ধে নানা জাতীয় লোকের সমাগম হইয়াছে, 
তাঁহারা ভারতবধাঁয়দিগের আচার ব্যবহার সম্যকরূপে ন! 
জানিয়া, ভারতবধয়দিগকে অজ্ঞান বশতঃ অনেক বিষয়ে 
দোষী বলিয়া নির্দেশ করেন, যে বিষয়ে তাহাদের দোষের 
লেশ মাত্র নাই। লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক যখন ভারত- 
বর্ষে গভর্ণরর্জেনারেল অর্থাৎ শাননকর্তার পদে অধিরূঢ় 
ছিলেন, তিনি কলিকাঁতার জনৈক প্রাচীন, প্রবীণ, বহুদশী 
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বিচক্ষণ বাঙ্গীলিবাবুকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। বাবুটি 
জাতিতে কায়স্থ এবং কলুটোলাগ্রামে তাহার বাস ছিল। 
তিনি অতীব ধাম্মিক, শ্রদ্ধাম্পদ এবং সমাজে সকলের মান্য 
ছিলেন। লাটসাহেবের নিকট তিনি সর্বদা যাতায়াত 
করিতেন । এক দিবস প্রাতঃকালে তিনি কৃতস্ান কৃতাহিক 
হইয়া দক্ষিণহস্তে মালা ধারণ পূর্বক জপ করিতে করিতে 
রাজপ্রঙিনিধির দর্শনার্থী হইয়া লাটসাহেবের বাটীতে 
চলিলেন। প্রাসাদে উপনীত হইয়া বাবু লাটসাহেবের 
নিকট তীহার টিকিট পাঠাইয়। দিলেন । লাটসাঁহ্ব তাহাকে 
এতই স্নেহ করিতেন যে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে গেলে সকল 
কার্য্য ত্যাগ করিয়! তাহার সহিত আলাপ করিতেন । বাবুর 
টিকিট পাইবামাত্র, লাটমাহেব প্রত্যুদগমন করিয়! তাহাকে 
আহ্বান করিতে সোপানাবলীর উপর আসিয়া! দণ্ডায়মান 
হইলেন এবং বাবু নিকটস্থ হইলে, হস্ত মর্দন করিবার জন্য 
দক্ষিণহত্ত প্রসারণ করিলেন । বাবু দক্ষিণহস্তে জপ করিতে- 
ছিলেন,স্থতরাং বামহস্ত দ্বারা লাট সাহেবের হস্ত গ্রহণ করি- 
লেন। লাটসাহেব তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হইলেন না । 
তবে বাবু ইউরোপীয়জাতির শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা- 
প্রযুক্ত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, মনে করিয়া, লাটপাহেব 
বলিলেন, “বাবু, আমি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল, আমি 
দক্ষিণহস্ত তোমাকে দিলাম,তুমি আমাকে বাঁমহস্তটা দিলে?” 
বলিয়। কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন । বাকুতখন জপমালা 
লাটকে দেখাইয়া! বলিলেন, “আমি এই হস্তে ধাঁহাঁর কার্ধ্য 
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করিতেছি, তীহার কার্য্য হইতে ইহাকে অপসারিত করিয়। 
যদি আপনার কার্যে নিয়োগ করিতে বলেন, তবে তাহাই 
করি |» লাট সাহেব দেখিয়। অপ্রতিভ হইলেন এবং তীহাল্গ ৃ 
অনুচিত উক্তি হইয়াছে বলিয়! স্বীকার করিলেন। এইরূপে 
হিন্দুর আচার ব্যবহার দন্ধন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অনেক 
স্থলে তাঁহাকে অকৃতাঁপরাঁধে অপরাধী করা হয়; অতএব 
সে আচার ব্যবহার কি, তাহ! বিজীতীয়দিগের জ্ঞাপনার্থ 
আমর! এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে প্রকাশ করিব, ইহাই আমা- 
দিগের বিনীত উদ্দেশ্য । 


৬য় অধ্যায় । 


অপর িডিঝ কি এপ 


“আঁচারাললভতেহ্যায়,রাচারাদীপ্নিতাঁঃ প্রজাঃ 
আচারাদ্ধনমক্ষয্াযমাচারো হস্ত্যলক্ষণম্‌ ॥+ 
মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টি ও শান্তির জন্য 
যে কতকগুলি নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য আছে এবং যে কার্ধ্য- 
গুলি এক সমাঁজের যাবতীয় লোকে এক প্রণালীতে নিত্য 
অনুষ্ঠান করে, তাহাকে আঁচাঁর বলা যাঁয়। প্রভাতে শয্যা! 
হইতে গাত্রোথাঁন করা অবধি আবার রাত্রিকাঁলে শয্যাতে 
গমন কর! পর্যন্ত হিন্দু যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন, তাহা! আমর! ক্রমশঃ বলিতেছি । 
পশ্চিমযামে গাত্রোথান ।- হিন্দুর প্রভাতে গাত্রো- 
থান করিবার সময় ত্রাহ্গমুহর্ত (অর্থাৎ রাত্রির চারিদণ্ড কাল 
অবশিষ্ট থাকিতে যে সময়) রানত্রিকে ভ্রিষামা যামিনী কহে, 
অর্থাৎ তিন প্রহর পরিমিত কাল রাত্রির অবস্থিতি | দিবা 
রাত্রির সমান মান, অর্থাৎ চারি প্রহর দিবা ও চারি প্রহর 
রাত্রি; কিন্তু রাত্রির প্রথম প্রহরের প্রথম চারি দণ্ড ও 
শেষপ্রহরের শেষ চারি দণ্ড দিবামানের মধ্যে পরিগণিত 
হয়, এই জন্য রাত্রির চারি দণ্ড থাকিতে দিবা গণন! করা! 
যায় এবং সেই সময়েই গাত্রোথান করা বিহিত বলিয়া 
শানে উদিত হইয়াছে। 
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নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই, হিন্দুকে কতকগুলি 
স্কতশ্লেক পাঠ করিতে হয় যথা ১ 
প্রভাতেষঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা ছুর্গাক্ষরদ্বয়ং, 
আপাদস্তস্ত নশ্যন্তি তমঃ সুর্ধোযাদয়ে যথা । 
অহং দেব নচান্ম্মি ব্রন্মেবশ্মি নশোকভাঁক্‌, 
“সচ্চিদানন্দ প্পোহহং নিত্য মুক্তম্বভাববান্‌। 
লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব মঙ্গল্য বিষ্ঠোর্ভবদাঁজ্ঞয়ৈব, 
হিতাঁয় লোকস্ত তব প্রিয়ার্থং, সংসারঘাত্রা মনুবর্তয়িষ্যে | 
জানামি ধর্ং নচমে প্ররৃভি জানাম্যধন্মং নচমে নিবৃভি, 
তুয়| হৃবীকেশ হৃদিস্থিতেন, ঘথা নিযুক্তোহন্মি তথা করোমি । 
ইত্যাদি | 
আঁবাঁলবৃদ্ধবনিতা সকলেরই এই শ্রোকগুলি পাঠ্য । 
যাহাদিগের সংস্কত আঁয়ন্ত নাই, তাহারা অন্ততঃ ছুর্গানাম 
স্মরণ করিবে । নিতান্ত বালক যার ভ্র্গাকি সামশ্্ী বোধ 
নাই, তাহাঁকেও কলের মত ছুর্গা ছুর্গা শব্দ উচ্চারণ করিতে 
হয়। অভ্যাস গঠনের নিমিন্ত এইরূপ শাসন আছে । 
প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, দুর্গা ছুর্গা এই দুইটি 
অক্ষর যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠ্িয়। স্মরণ করে, সূর্য্য উদয়ে 
যেমন অন্ধকার নাশ হয়, সেই ব্যক্তির বিপদ সমস্ত ছুর্গানাম- 
স্মরণ করাতে সেইরূপ নষ্ট হয়। দ্বিতীয় শ্লোকটি পরমা 
আর ধ্যান মাদ্র। আপনার আত্মায় পরমাত্মার চিন্তা 
যথা ;-_আ/মি দেবতা, দেবতা ভিন্ন আমি আর কিছুই নহি, 
আমি ব্রহ্ম, আমাকে শোক স্পর্শ করে না, সচ্চিদানম্দরূপ 
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নিত্য ও মুক্তম্বভাঁব। তৃতীয় শ্লোকে জীব দেই পর- 
ব্রদ্ধকে মন্বোধন করিয়া! কহিতেছে, “প্রভু ! তোমার আজ্ঞা- 
ক্রমে তোমার প্রীতিনাধন ও জীবের হিতসাধনের জন্য 
আমি সংসার যাত্রায় প্রবৃন্ত হইতেছি।” চতুর্থ শ্লোক দ্বার! 
কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ যথা; 

ধশ্ম কি আমি দানি, কিন্তু জানিয়াও তাহার অনুষ্ঠান 
করি না? অধশ্া কি তাহাও জানি, কিন্তু তাহ! হইতে নিবৃত্ত 
হই না; অতত্রব আমার প্রবৃত্তি নিরৃন্তি আমার আয়ন্ত নহে । 
হে হুষীকেশ! তুমি হৃদয়ে বাম করিয়া যেরূপ নিয়োগ 
করিতেছ, আমি সেইরূপ করিতেছি । 

হিন্দু এইরূপে নিদ্রা হইতে প্রবৃদ্ধ হইয়া বর্ববান্থে সেই 
অনস্তবীর্য্যা বৈষ্বীশক্তি ছুর্গাকে স্মরণ করেন, করিয়া ভীহার 
ধ্যান করেন এবং মংসারযাত্রায় প্ররৃস্ত হইবার পূর্বে 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহেন যে, “তোমারই প্রীতিসাধ- 
নের জন্য এবং জীবের হিতের জন্য আমি সংসারধাত্রায় 
প্রবৃন্ত হইলাম ।” পরিশেষে তাহাতেই সকল কার্ষ্ের কর্তৃত্থ 
আরোপ করিয়া! কাষ্যে প্রবৃভ হন। এইরূপে সেই সব্ধ- 
শক্তিমতীকে স্মরণ করিয়! নিভীকচিন্তে সংসারে বিচরণ 
করেন। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগসুচক শ্লোকটির মর্ম লইয়! 
অনেকে অনেক বাগ্বিতণু। করিয়া থাকেন । তাঁহারা বলেন 
যে, “জীবের কাঁ্য্য সম্থন্ধে ঘদি জীবের কোন কর্তৃতবই নাই, 
তাহ! হইলে দু্র্মান্িত ছুরাত্ারা কোন অসৎকর্ম করিয়া 
অনায়াসে বলিতে পারে যে, “আমি কি করিব, ভগবান 
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যেরূপ প্ররৃত্তি বিধান করিয়াছেন, আমি সেইরূপ কার্য্যই 
করিয়াছি ।”, এই বলিয়! ছুক্শ্মের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে 
পারে। 

ছুরাত্বারা কি বলিতে পারে বা কি বলিবে, দেই ভয়ে 
যে আমরা একটি প্রত্যক্ষ সত্য যাহ! মহাঁজন-বাঁক্য দ্বার! 
সমর্থিত হইতেছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিব, ইহা কোন 
ক্রমেই হইতে পারে না। বলুক ছুরাতআ্মীরা যাহা বলিতে 
চায়, আমর! “তয়! হৃধীকেশ হদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহম্মি 
তথা করোমি* বলিতে ছাড়িব না) অধিক কি, এই শ্রোকের 
কোন গুঢ়কুটার্থ বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া, ইহার 
সহজ অর্থ গ্রহণ পুর্বক এই বাক্যেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
করিব । এই বাক্যের সত্যতা! আমরা অনুদিন আমাদিগের 
জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি । আমরা সমীচীনরূপে বিবে- 

৷ করিয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে কর্তব্যাবধারণ করিলাম, 
কিন্তু কার্ধ্যকালে যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে পারি না। 
আমীদিগের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয় এবং আমর! নিজের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসি । 

এইরূপ ঘটন! সর্বদাই হইয়। থাকে, তবে আমাদিগের 
কাধ্য সধ্বন্ধে আমাদিগের কর্তৃত্ব কোথায় £? যাহ হউক, 
“যথা নিধুক্তোহস্মি তথ! করোমি” এই কথা বলিয়। ছুরাত্বার 
অব্যাহতি পাইবার যে নাই। ছুরাত্ম! একটি নরহত্য! 
করিল । পাঁঠন্ষ ! অবশ্যই জাঁনেন, থে হিন্দুর অভিধানে 
(4০০4526 ) একৃসিডেন্ট শব্দ নাই ; ইংরাঁজিতে যাহাকে 
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(4১০০4926) বলে, আমর! তাহাকে “দৈব” বা “দৈবঘটন1” 
বলি; অর্থাৎ সে ঘটনা দৈব কর্তৃক ঘটিয়াছে। দুরাতা 
'যে নরহত্যা করিল, কিম্বা নিহত ব্যক্তি যে ছুরাত্মা কর্তৃক 
নষ্ট হইল, এতছুভয়ের কোন ঘটনাই হঠাৎ বা অকল্মাৎ 
হইল এরূপ নহে। নিহত ব্যক্তি সেই সময়ে সেইরূপে 
মরিবে নিয়তি ছিল, হস্তা বা হত্যাকারীরও নিয়তি ছিল, 
যে মে দেই সময়ে সেইরূপে নিহত ব্যক্তিকে মারিবে ; 
তাই সে মরিল এবং অপর ব্যক্তি মারিল। এখন নিয়তি 
কোথা হইতে আইসে? নিয়তি কি মানুষের কর্ম প্রসূন 
নহে? মানুষের পূর্বজন্মের স্তকৃতি ছুষ্কতি অনুদাঁরে একটি 
অদুষট জন্মে । এই অদৃষ্ট প্রান, প্রারদ্ধ, নিয়তি প্রভৃতি 
নানা শব্দে অ'ভহিত হয়। 

হন্যাঁকারী বা হস্তা প্রন্নজন্মে এমন কোন কার্ধ্য করিয়া 
থাকিবে, যাহার জন্য রাঁজদখ্ডে তাহার প্রাণ নষ্ট হওয়-; 
উচিত হয়। এইটি তাহার প্রাক্তন, প্রার্ধ বা নিয়তি। 
এই নিয়তি প্রভাবে তাহাকে এমন প্রবুক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়, যে ইহ জীবনে তাহাকে নরহত্যা কার্যে প্ররুন্ত 
হইতে হুইবেই হইবে ও পরিশেষে রাজাজ্জায় তাহার নিজের 
প্রাণদণ্ড হইবে | মানুষ এই প্রারন্ধমূলক প্রবুভির উত্ভে- 
জনায় কাধ্য করে, অথবা নিয়তিরূপী ভগবান হৃষীকেশ 
তাঁহ।র হৃদয়ে বসিয়া প্রতিক্ষণ যে প্রবৃত্তি বিধান করেন, 
সেই প্রব্ুত্তির বশবন্জা হইয়! কার্ধ্য করে।1' ভগবান হ্বধী- 
কেশকে নিয়তিরূপী বলা হইল, তাহার কারণ এই যে, তিনি 
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নিয়তির নিয়স্তা বা নিয়োজয়িত, তাহারই নিয়মানুসারে 
স্থকৃতি ছুক্কতির ফলরূপ নিয়তির উদয় হয়। অতএব নিয়- 
তিই জীবের কর্মের মুলপ্রবর্তক | কর্্দ সম্বন্ধে তাহার. 
স্বায়ভত! নাই, কিন্তু নিয়তি তাহার কর্মমপ্রসূন অর্থাৎ পুর্বব- 
জন্মের কন্মের ফল; সুতরাং ইহঙ্গন্মের কর্মে স্বায়ভ্তত1 না 
থাকিলেও তৎসম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রহিতেছে ; 
কেননা, ইহা তাহার জন্মান্তরীন স্বায়ভকর্ম্মের অপরিহার্য 
ফল মাত্র । তাহারা আপত্তি করেন যে, উক্ত শ্লোকের এই- 
রূপ ব্যাখ্যা করিলে ছুরাত্ম! ও দুষটলোকের! প্রশ্রয় পাইবে, 
তাহারা যাহা! মনে হইবে অকুতোভয়ে তাহাই করিবে, 
তাঁহাদিগের এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ও অপঙ্গত। যখন 
মানুষের কার্য সন্বন্ধে কোঁন স্বাধীনতা নাই, সে প্রারদ্ধ- 
লব্ধ প্রবৃত্তির দাস হইয়! কার্ধ্য করে, তখন সে যাহা মনে 
করিবে, তাহাই করিবে ইহা কিরূপে সম্ভবে ? আছে যাহ! 
মনে হইবে তাহ! করিতে সে অক্ষম, তাহার পর কার্য 
সম্বন্ধে তাহার কোন দায়িত্ব নাই, ইহা যে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি, 
তাঁহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে । এখন পাঠক জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন যে, “যদি নিয়তির ফল অপরিহশর্ধ্য, তৰে 
অরা৷ সম্বন্ধে এত বিচার, সংসর্গ বিষয়ক এত উপদেশের 
কি আবশ্যক ?” প্রারন্ধ ছুণিবার বটে, কিন্তু পুরুষকার 
দ্বারা ইহার আংশিক ব! সম্পূর্ণ খণ্ডন হইতে পারে। 
প্রারন্ধলন্ধ প্রবৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করা, দুশ্পর- 
বৃত্তির সঙ্কুচন, “সশ্প্ররত্তির বিস্ফারণ ও স্ফ্তিকরণ_- 


৪৬ আচার । 


ইহাকেই পুরুষকাঁর বলে। অনেকে জপোঁপবাস এবং 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি দ্বারা এই দুঃসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়! 
থাকেন | শিক্ষা, উপদেশ, সংসর্গ ও দৃষ্টাস্ত এই অধ্যব- 
সায়ের প্রবর্তক। এই জন্য শিক্ষা উপদেশাদির ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 

প্রবৃত্তি, জীবের যাবতীয় চেষ্টা ও উদ্যমের নিদান, 
অর্থাৎ প্রারদ্ধলব্ধ প্ররূর্ভির উত্তেজনায় জীব চেষ্টাবান হয়। 
কিন্তু চেষ্টা, সম্কল্প বলিয়া আঁর একটি প্রবল স্বাধীন বৃত্তি 
আছে, তাহার আয়ত্ত অর্থাৎ সঙ্কল্প চেষ্টা রোধ করিতে পারে, 
অথব। প্রবৃত্তির সহায় হইয়! চেষ্টাকে বলবতী করিতে 
পারে। প্রবৃত্তি স্বতঃই উদয় হয় এবং যতক্ষণ সে চরিতার্থ 
না হয়, ততক্ষণ তাহার উত্তেজনার শ্রবাহ নিরন্তর বহিতে 
থাকে । সঙ্কল্পের উত্তেজক, শিক্ষা], উপদেশ, সংসর্গ ও 
দৃষ্টান্ত, এইগুলি অপসারিত হইলেই সন্কলের ক্রিয়া 
বন্ধ হয়। এইগুলি নিরন্তর উপস্থিত থাকিলে, এদিকে 
প্রবৃত্তির উত্তেজক বিষয়গুলি অপদারিত হইলে, সঙ্কল্প প্রবল 
হইয়। প্রবৃত্তিকে পর্যস্যদস্ত করিয়া ফেলে। এই সঙ্কল্পের 
জয় ও প্রবুর্ভির পরাজয়কে পুরুষকার বলে । 

ব্রাহ্মণ নিত্য যে গায়ত্রী উপাঁসনা করেন, প্রাতিঃস্র্তব্যের 
শেষ শ্লোকটির সহিত তাহার বিলক্ষণ স্রসঙ্গতি দেখা যায়। 
এই উপাসনাতে ব্রাঙ্গণ জগৎ-গ্রসবিতাঁর সেই বরণীয় 
তেজকে ধ্যান করেন, যে তেজ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল 
প্রেরণ করে । “ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথ! নিযুক্তোহস্টি 
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তথা করোমি”” ইহাতে যদি কোঁন আঁপত্তি হয়ঃ তবে উক্ত 
উপাসনাতে অনুরূপ আপত্তি হইতে পারে । 

এই পশ্চিমযামে গাত্রোথাঁন বিধিটি অতি অপুর্ব বিধি | 
এই বিধি উভয় ধরশ্মশান্ত্র ও চিকিৎসাঁশাস্ত্র সঙ্গত । ইহা 
দ্বারা শারীরিক ও অধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য দুয়েরই পরিবদ্ধন হয় । 
নিশার নিবিড় তিমিররাশি শনৈঃ শনৈঃ অস্তমিত হইতেছে, 
দিবার গ্রখর দুর্দর্শ আলোক এখনও উদয় হয় নাই, তাহার 
পরিবর্তে এক প্রকার শান মধুর আলোকের বিকাশ হই- 
তেছে, তাহাতে প্রকৃতির জুন্দর মুখখানি সুন্দর দেখা 
যাইতেছে । জনপদের কোলাহল এখনও সমুখিত হয় 
নাই। গুরুভার বিশিষউ দ্রব্যের অধঃপতন বা যন্ত্রের 
আঘাত বা এক বস্তুর দ্বার অপর বস্তূর তাঁড়নাজনিত ঝনৎ- 
কার শব্দ এখনও কর্ণগে।চর হইতেছে না । নিশীথের নীরব ও 
নিস্তব্ধভাঁব অপ্রতিহতরূপে বিরাজমান রহিয়াছে ; কেবল 
মাত্র বিহঙ্গকুলের চিচিকুচি ধ্বনিতে এবং স্থক্সিপ্ধ মধুর 
প্রাতঃনমীরণের উপাংশুবাদেন্ধ এ নিস্তব্বভাবের এক একবার 
অন্যথা হইতেছে । 
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* একদিন প্রাতঃসমীরণের স্পর্শে ও শবে লেখকের মনে হইল, যেন 
এ শব্ধ সেই পরফ্প্রীতির আম্পদ পরমাত্মার অথবা ঠাহ।র সখীর উপ1ংশুবাদ, 
তিনি যেন তাহার নায়ক জীবাজআ্বাকে প্রাতিঃসমীরণ স্বরূপ সখীদ্বার! প্রেমের 
বার্তা বলিয়া গাঠাইতেছেন। এই ভাবের উদয় হওয়াতে পরপৃষ্ঠায় গাথাটি 
লেখক রচনা করিয়াছিলেন । 


'আচার। 


অয়ি প্রাতঃসমীরণ ! দিশি দিশি সঞ্চরণ 
কর কাহার নিদেশে ? 

কার প্রেমগাথা কাণে, শুনাও হৃতানেতাঁনে, 
বল মোরে সবিশেষে । 

দেহ হয় স্বশীতল, মনপ্রাণ স্রবিমূল, 
তব কোমল পরশে, 

কার মখি, কহ কহ হও তুমি গম্ধবহ ? 


না জান কত কোমল 
নিরমল হয় বা নে। 
প্রাতঃসমীরণের হিললোলে বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি মন্দ 
মন্দ আন্দোলিত হইতেছে, অধিক কি সেই সময়ের ছবিখানি 
অতি মনোহর । বাহার! এই মনোহর দৃশ্য সম্মুখে থাকিতে 
চক্ষু বুজিয়। চতুষ্প্রাচীরাবচ্ছিন্ন সন্কীর্ণ গৃহ মধ্যে পীড়া বা 
দুর্বলতার অনুরোধ ভিন্ন কেবল মাত্র জড়তা প্রযুক্ত বালিশে 
মুখ গু“জড়াইয়। পড়িয়া থাকে, তাহার! কি মক্ষিকাদি কীটের 
হ্যায় নহে? অর্থাৎ যে সকল কীট পবিত্র মধুর রস ত্যাগ 
করিয়া অমেধ্য রক্ত পুষ পুতিগন্ধযুক্ত ক্ষতের রদ আনন্দে 
উপভোগ করে। ইহারা কি মানুষ? তাহা হুইলে কতদূর 
ভ্রষট হইয়াছে ! ফলতঃ পশ্চিমযাঁমে প্রকৃতির শৌভ। সন্দর্শন 
না করিয়া যাহার! ঘর্মাক্র্লেদযুক্ত কলেবরে মলিন শষ্যায় 
শয়ান থাকিতে পারে, তাহার! অতি নীচাশয়, তাহাঁদিগের 
অতি নীচপ্ররৃত্তি। যাহারা পশ্চিমযামে গ্রাত্রোথান 
করিয়া অম্বতায়মান প্রাতঃসমীরণ সেবন না! করে, তাহারা 


৩ধ আধার ৪৯ 


পৃথিবীর একটি প্রধান ভোগ হইতে বঞ্চিত। এই 
প্রাতঃসমীরণ সেবন ও প্রাতঃকালে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন 
কেবল যে আনন্দকর তাহা নহে, ইহ! অতিশর স্বাস্থ্য প্র । 
এই প্রাতঃসমীরণ ঘেবনে অনেক প্রবল বীর্ধ্যবন্ত গষধে যাহা 
না] করিতে পারে, তাহ! সম্পন্ন করিয়! থাকে । 

প্রাতঃনমীরণ স্পর্শে এবং প্রাতঃকালে প্রকৃতি যে একটি 
অপুর্ব শোভা ধারণ করেন, তাহ! দর্শনে চিত্তের অতিশয় 
প্রসন্নতা জন্মে এবং তাহাতে হৃদয়কে ঈশ্বরাভিমুখীন করে। 
ফলতঃ ঘে সময়ে বাশ্বপ্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন ঘটে, 
তখনই মন ও হৃদয়ের এই প্রকার ভাব উপস্থিত হইয়! 
থাকে । 

যাহা আমরা সর্ণবদা দেখি, তাহা দেখিলে মনের উপরে 
কোন প্রতিঘাত হয় না; কিন্তু নৃতন বস্ত দেখিলে কিনব! 
দৃষ্টবস্তর অবস্থান্তর দেখিলে, মন কৌতুহলাক্রান্ত হয় এবং 
চিন্তরৃন্তি ক্রিয়াশীল হয়। নিশীথে প্রকৃতি ঘোর তমসাচ্ছন্ন 
হইয়া! থাকে; পরে যখন সেই অন্ধকাঁরগর্ভ হইতে জ্যোতি- 
রাশির সমুদগম হয়, অথব! দিবসের ছুর্দর্শ প্রখর আলোক 
ক্রমে শান, মলিনতর, মলিনতম হইতে হইতে অবশেষে 
একেবারে অন্ধকারে পরিণত হয়, প্রকৃতির এই রূপান্তর ব! 
ভাবান্তর দেখিলে বা অনুভব করিলেঃ মন চমকিত হইয়। 
উঠে, এবং এই প্রকাণ্ড বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রীর প্রতি ধাবমাঁন হয়। 
এই জন্য হিন্দু গই ছুই কালে এবং পূর্ববাহ্‌ ও পরাস্ের সন্ধি- 
কাল. গর্থাৎ মধ্যাহ্রকে উপাসনার কাল বলি! অবধারিত 
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করিয়াছেন, এবং উপাঁসন সান্ধকালে কর্তবা বলিয়। সন্ধ্যা 
ধা সন্ধ্যোপাসন1 বলিয়া অভিহিত হয় । 
পশ্চিমযামে গন্রোথান হিন্দুর অবশ্মকর্তব্য। এতৎ* 
সম্বন্ধে মধুর অতি গুরুতর শাসন আছে যথা -_- 
তাঞ্চদভ্যুদিয়াৎু সূর্ধ্যঃ শয়ানং কামচারতঃ 
নিষ্োচেদ্বাপ্য বিজ্ঞানাজ্জপন্ন,পবষেদ্িনম্‌। 
সুর্যোণহ্যভিনির্ম্,ক্তঃ শয়ানোহভ্যুদিতশ্চয়ঃ 
প্রায়শ্চিত্ত মকুর্ববাণোযুক্তঃস্যান্মহতৈনসা ॥ 
তিনি যদি শ্বেচ্ছাচারী ভাবে শয়ান থাকেন, আর পূর্য্য 
উদয় হন, অথবা অজ্ঞানবশতঃ শয়ান থাকেন, আর সূর্য্য অস্ত 
যান, জ্ঞানকৃত হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক, তাহাকে এই 
পাপের জন্য সারাদিন উপবাসী থাকিয়া! গায়ত্রী জপ 
করিতে হইবে । 
যিনি শয়ান থাকিতে থাকিতে সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত 
হন,তিনি যদি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তবে মহ! পাপগ্রস্ত 
হন। এ শাসন কেবল দ্বিজের পক্ষে, কেননা, প্রাতঃ- 
কালে দ্বিজ সূর্ধ্য দর্শন পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ 
করিবেন এবং সায়ংকালে নক্ষত্র দর্শন পর্য্যন্ত সমা্ীন 
হইয়! উক্ত জপ করিবেন, ইহা মনুর ব্যবস্থা । যদি উভয়- 
কালে নিদ্রায় অভিভূত রহিলেনঃ তবে তাহার জপ কিরূপে 
হইবে? প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নিদ্রিত থাক। যখন 
্রেষ্ঠবূর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল, তখন ইতরবর্ণের পক্ষে 
যে বিহিত হইবে, ইহা কোন মতে সম্ভবে না। সকলের 
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পক্ষেই উদয়াস্তকালে নিজ্রীভিভূত থাক! গহিত, তবে 
দ্বিজের এ ছুই কালে বিশেষ কর্তব্য নিদ্দিষ আছে বলিয়া, 
এঁ ছুই কালে নিদ্রিত থাকিলে উক্ত কর্তৃব্যের অননুষ্ঠান 
ঘটিবে, স্থৃতরাঁং তাহাকে মহাঁপাতকগ্রস্ত হইতৈ হইবে 
এবং মেই পাপের গ্রায়শ্চিত-জপোঁপবাসের বিশেষ বিধি 
হইয়াছে । 

পশ্চিমযামে গাত্রোখানের আরও বিশেষ উদ্দেশ্য দেখা 
যাইতেছে । নিদ্রা হইতে উখ্িত হইলেই, জীবের মলমৃত্র- 
ত্যাগের বেগ উপস্থিত হয় । জীব দিবা রাৰ্তি যাহা আহার 
করে, নিদ্রার সময় তাহা পরিপাক হয়। যামদয় অর্থাৎ 
কিঞ্চিদুন সাড়ে ছয় ঘণ্টা কাল নিদ্রার জন্য বিহিত হইয়াছে 
নিদ্রার সময় অর্থাৎ এই সাড়ে ছয় ঘণ্ট। কাল শরী- 
রের পাকষন্ত্রাদির কাধ্য অপ্রতিহতরূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া, 
ভক্ষিত ও পীতদ্রব্য মস্ত এই কাল মধ্যে হন্দরদ্পে পরি- 
পাক হইয়া, ইহার সারাংশ শরীরের ধাতুতে পরিণত হয় 
ও অনার ভাগ মলমুত্রাদিরূপে শরীর হইতে বহির্গত 
হয়; এই বহিষ্করণের উপযুক্ত কাল নিদ্রাভঙ্গের পর। 
বিন্যুত্রোৎসর্গে নির্জনতার নিতান্ত আবশ্যক । ইঞ্ক নির্দদিত 
স্থায়ী আপফর যাহাঁদিগের আছে, নির্জনতা সর্বদাই 
তাহাদিগের আয়ত্ত ; কিন্তু নগরের অল্প সংখ্যক আদ্যলোক 
ভিন্ন আর কাহারই স্থায়ী আপক্ষর নাই। 

নগর ভিন্ন*স্থানে, সকলেই পতিত ভূমিতে বিশ্ম ত্র ত্যাগ 
করে ; এখন সূর্য্য প্রকাশের পর যাহার! প্রবুদ্ধ হয়, তাহা- 
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দিগের শৌচ কার্য্যের বড়ই ব্যাঘাত হয়। কেননা সূর্য্য 
প্রকাশের পর আর অনারুত পতিত ভূমিতে নির্জনত। থাঁকে, 
না ; অতএব এই কারণেও লোকের পশ্চিমযামে গাত্রোখান 
করা নিতান্ত আবশ্যক | 

মৈত্রকার্ষয | ঈশ্বরকে স্মরণ ও ধ্যান করিয়া শয্য! 
হইতে উত্থিত হইয়া সকলের প্রথম মৈত্রকার্ধয, অর্থাৎ বিন্মু- 
ব্রি ত্যাগ । এই কার্ধ্য দ্বার নিজের বা গ্রতিবেশিগণের 
স্বাস্থ্যের হানি কৌন প্রকারে না হয়, কেবল ইহারই প্রতি 
লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । এজন্য এই বিঁখ হইয়াছে ষে, 
কোন বাসগৃহ হইতে অন্যুন দেড়শত হাত পরিমিত ভূমি 
অন্তরে মৈত্রকার্ধ্য করা হয়। ভুমি মাপের জন্য চেন বা 
ফিত৷ বা হাতবাড়ি লইয়া ছুটাছুটী করিতে হয় না। প্রত্যেক 
ব্যক্তি এক একগা।ছি ধন্ুুঃ নিশ্মীণ করিয়! রাখেন এবং মল- 
ত্যাগের ভূমি নির্দেশ করিবার জন্য সেই ধনুঃসহকাঁরে একে 
একে তিনটি শর নিক্ষেপ করেন। যে শরটি অতি দূরতম 
প্রদেশে পতিত হয়, সেই শর অতিক্রম করিয়া গিয়। মল 
ত্যাগ কর! হয়,-আর স্থাধী আপক্ষর নির্মাণ বা শর- 
নিক্ষেপ বাসগুহের নৈধতকোঁণে করিতে হয় বলিয়া বিধি 
আছে । নৈখতকোণে বায়ু প্রবাহিত কদাচ হয়, স্থতরাঁহ 
উক্ত কোণে মল থাকিলে, মল দ্বার! বায়ু দূষিত হইয়! 
বাসগৃহাভিমুখে আসিবার সম্ভাবন! থাকে না ও স্বাস্থ্যেরও 
হানি হুয় না। কিস্ত বি্মত্র উৎসর্গে এই নিয়ম সকলেই 
পালন করিয়া থাকে, তাহা! নহে; তবে প্রত্যুষে গাত্রোথান 
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করিয়াই বাসগৃহের অনেক দূরে গিয়া মল ত্যাগ করা অধি- 
কাংশ হিন্দুরই রীতি আছে । 

মলমৃত্রত্যাগের পর শৌচ ।- এই দারুণ স্বণাকর 
অমেধ্যবস্তুৰ কণামাত্র যতক্ষণ শরীরে সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ 
পবিত্রতা-বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হয় এবং শয়ন, উপ- 
বেশুন, দেবার্চন, ভোজনাদি পবিব্রাবস্থাসাধ্য কোন 
কর্মে প্রবৃতি থাকে না। দেহকে ইহ। হইতে বিমুক্ত 
করিতে হইলে, নিজের হস্ত সংযোগ ভিন্ন এ কার্য আর 
কোন ক্রমে হইতে পারে না। আর যদিও নিজের হ্স্ত 
সংযেগ ভিন্ন শরীর হইতে সেই অমেধ্যবস্তর বিশ্লেষণ 
কোন রূপ সম্ভবে, তথাঁপি সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ হইল কি না, 
তাহার তৃপ্তিকর প্রমাণ হস্ত সংযোগ ভিন্ন কিছুতেই পাওয়! 
যাইতে পারে না । 

এই জন্য হিন্দু মলত্যাগান্তর শৌচকার্ধ্য নিজ হস্ত 
ছারা সম্পাদন করেন। শৌচাদি যে কোন কাধ্য হউক, 
নাভির উদ্ধদেশে বাঁমহস্ত আর অধোদেশে দক্ষিণ হস্ত 
প্রয়োগ নিষিদ্ধ, অতএব বামহস্ত সংযোগে মবজ্জল দ্বার! 
শৌচকাধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । বাঁমহস্ত দ্বারা মলদার 
তিনবার ও মুত্রদ্ধার একবার ম্বত্তিকা দিয়া লেপন করিতে 
হয়। অনন্তর উভয় স্থান জল দ্বারা ধৌত ক! উচিত। 
গদ্ধনাশক পদার্থ ম্বত্তিকাঁর ন্যায় আর দ্রব্যাস্তর নাই এবং 
মলক্ষালন, জলে যেরূপ হয় তেমন আঁর কিছুতেই হুয় না। 
এইরূপে মলমুত্রদ্বারের শৌচ সাধন করিয়া পরিংশেষে বাঁম- 
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হুস্তের শৌচ। বাঁম করতলে দশবার মৃত্তিকা! লেপন করিতে 
হয়, অনন্তর ভূইবার বাম হস্তের পৃষ্ঠদেশে পরিশেষে বাম ও 
দক্ষিণ উভয় হস্তে সাতবার এবং ছুই পদতলে তিন তিন 
বার মুন্তিক লেপন করিতে হয়। ম্ন্তিক লেপনের পর 
জল দ্বারা ধৌত করিলেই শৌচ কর্ম সম্পার্দত হইল । 

এই মলমৃত্রত্যাগের সময় ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের যজ্জো- 
পলীত দক্ষিণকর্ণে সংলগ্ন করিয়া রাখেন । যজ্ঞোপবীত 
ক্ষণমাত্র দেহ হইতে বিচ্যুত করা যাইতে পারে না; ইহা 
অতি পবিত্র বস্ত, সুতরাং অমেধ্যস্থানে অমেধ্যক্রিয়াকাঁলে 
এই যজ্ঞদুত্র পাছে অপবিত্র হয়, এই জন্য শরীরের অতি 
পবিত্রতম ভাগ যে দক্ষকর্ণণ তথায় ইহা রাখিয়া দেওয়া 
বিধি। 

গন্ধের সহিত অমেধ্যবস্তরর সুক্ষ পরমাণু যদি শরীরের 
ভিতর প্রবিষ্ট হয় ও শরীরকে পীড়াগ্রস্ত করে, এই জন্য 
হিন্দু মলমুওরপরিত্যাগের সময় মুখে ও নসারন্ধে পরিহিত 
বস্ত্র দিয় রাখেন এবং তৎকাঁলে কাহারও সহিত সম্ভাষণ বা 
আলাপ করেন ন1। 

দস্তধাবন ও সুখপ্রক্মালন | মলমৃত্রত্যাঁগের পরে 
দন্তধাবন বা মুখপ্রক্ষালন ! দন্তের সংস্কারের জন্য হিন্দু 
দস্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকেন | কেহ কেহ মঞ্জন ব! চুর্ণক 
ব্যবহার করেন। বৃক্ষ বিশেষের শাখা ছেদ করিয়। বা 
ভাঙ্গিয়া লইয়া তদ্দার। দন্তকাষ্ঠ প্রস্তুত করেন, অথব! 
দত্তের ব্যাধি নাশ ও দস্তকে পরিক্ষার করিতে পারে এরূপ 


১য় আঅধ্যায়। €৫ 


দ্রব্য বিশেষের চুর্ণক প্রস্তত করিয়া রাখেন, তদ্দার! দত্ত 
ঘর্ষণ করেন। অনন্তর জিহ্বা সংস্করণীর দ্বার! জিহ্বা নিল্লেখন 
অর্থাৎ টাচিয়া তাহার সংস্কার করেন। পূর্ববরাত্রির ভক্ষিত 
বস্তুর অতি সুক্ষকণামাত্র দত্তের মূলে বা মুখের ভিতর 
কোথাও সংলগ্ন থাকিতে শৌচ হইবে না এবং প্রাতঃকৃত্যে 
অধিকার জম্মিবে না। 

রৌদ্রমুহূর্তে প্রাতঃকত্য 1 মুখপ্রক্ষালনের পর 
বস্ত্রত্যাগ বাকআ্ান। ক্নানই দন্তধাবনের পর কর্তব্য ;) কিন্ত 
যদি অস্্স্থতানিবন্ধন কি অন্য কারণে তৎকালে স্নানের 
প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তবে রৌড্রমুহূর্তে প্রাঁতঃকৃত্য করিতে 
হইবে, হিন্দু আর স্লানের অপেক্ষা করিতে পারেন না। 
তিনি পুর্ববরাত্রির বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ধৌত ও পবিভ্রবস্ত্রান্তর 
পরিধান পুর্বক প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। 

পরিধেয় বস্ত্র হিন্দুর বস্ত্র অতি সামান্য । দশ 
হাত দীর্ঘ আর আড়াই হাঁত পরিনর এইরূপ একখণু বস্ত্রেই 
ও তদতিরিক্ত আর এবখানি ক্ষুদ্রতর বস্ত্র হইলে হিন্দুর 
বেশভূষা শেষ হইল | এই বন্ত্রখণ্ড কটিদেশে এমন স্থকোৌ- 
শলে আবদ্ধ করা হয় যে, তাহাতে দেখিবার শোভা হয় 
আর গুহ্যদেশাদি সম্যক্রূপে আবরণ করা হয়। শরীরের 
মধ্যে কেবল গুহ্যদেশই আবরণীয়, গুহ্যদেশ অনাচ্ছাদিত 
হইলে বড় লজ্জা ও দ্বণার কথা; কিন্তু তত্তিম্ন শরীরের 
অপরাংশে কুন্রাপি এমন কোন বীভৎম দর্শন নাই, কোন 
লজ্জীকর বা স্বণীকর দর্শন নাই, যে তত্প্রতি দৃষ্টি পতিত 


৫৬ সাচার । 


হইলে চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিতে হয় এবং লজ্জানভ্র- 
মুখে তথা হইতে প্রস্থান করিতে হয়; অতএব একখণ্ড 
বন্ত্রেই হিন্দুর শীলতা ও শিষ্টতা রক্ষা হয়। উত্তরীর 
বস্ত্রখানি যদৃচ্ছক্রমে স্বন্ধদেশে লম্মমান করিয়া! দেওয়। 
হয়। 

হিন্দু একবন্ত্র পরিধান করিয়া দীর্ঘকাল থাকেন না, এবং 
ঘন্ম ও র্রেদযুক্ত ছুগদ্ধিময় দূষিতবস্ত্র পরিধান কর! তাহার 
প্রায় ঘটে না। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকাঁলে হিন্দু- 
মাত্রেই বন্ত্রত্যাগ করিবে, নিকৃষ্ট জাতি ও দরিদ্র লোকও 
করিবে | ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের লোকেরা এই ছুই কালে 
বঙ্সত্যাগ করেন, আবার ইতিমধ্যে শৌছে যাইলে, কি 
ক্ষৌরকন্্ করিলে, কি অমেধ্য বস্ত স্পর্শ করিলে, কি 
শ্্েচ্ছ নিকৃষ্ট জাতির সংসর্গ ঘটিলে কি আহারের সময় 
বস্ত্রে উচ্ছিষ্ট লাগিলে বস্ত্রত্যাগ করিতে হইবে । এইরূপে 
পাচ ছয় ঘণ্টাকাল একাদিক্রমে হিন্দুর একবক্ত্রে থাক! প্রায় 
ঘটে না। এতদ্বার! হিন্দুর স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হয় । 
বকের পালকের ন্যায় সাদা ধপ্‌ ধপ্‌ করিতেছে, এমন বস্ত্র 
পরিয়া হিন্দু যদিও সর্ধবদ। না বেড়ীন, কিন্তু তিনি আচ'র- 
পৃত হুইলে তাহার গাত্রে বা বস্ত্র ছুরগন্ধ কখনই হয় না। 

আানবিধি ।- প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে, মুখপ্রক্ষালনের 
পরেই স্নান কর্তব্য । শাস্্রমতে গৃহীত্রাহ্মণ ছুই সন্ধ্যা ও 
তপস্বীর তিন সন্ধ্য! ম্লান করা উচিত। প্রাচীদ্িক অরুণ- 
কিরণগ্রস্ত। দেখিয়া প্রাতঃক্সান করিতে হয়। 


১য় অধ্যয়ি। ৫ 


অক্সাত্বানীচরেৎ কন্ম জপ হোমাদি কিঞ্চন, 
লাল! স্বেদ সমাঁকীর্ণ শয়নাছুথিতঃ পুমান্‌। 
অত্যন্ত মলিনঃ কায়ে! নবচ্ছিদ্র সমন্িতঃ, 
অরবত্যেব দিবারাঁত্রৌ প্রাতঃক্ানং বিশোধনং। 
প্রাতঃন্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্ট ফলং হিতৎ, 
সর্বমহতি পৃতাত্ব! প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকং। 
অজ্ঞান যদি বা মোহাঁদ্রাত্রৌ দুশ্চরিতং কৃতং) 
প্রাতঃন্নানেন তৎসর্বং শোধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ 
সন না করিয়া জপ হোঁমাদি কোন কর্ম করা উচিত 
নহে। নবচ্ছিত্র বিশিন্ট দেহ হইতে দিবা রাত্রি কত লালা, 
স্বেদ, ক্লেদ আবিত হইতেছে । নিদ্রোথিত ব্যক্তি এই সমস্ত 
ক্রেদাদিতে যারপরনাই মলিন হইয়া থাকে, প্রাতঃন্নানে 
সেই মলা ক্ষালিত হয়। রাত্রিকাঁলে অজ্ঞান বা মোহ- 
ব্শতঃ বদি ত্রাণ কোন দুক্ষম্ম করে, তবে তজ্জনিত 
অন্তর্বাহমালিন্য ও প্রাতঃম্নানে বিশোধিত হয়, হুইয়া 
ব্রাহ্মণ জপ হোমাদি কারের অধিকারী হয়। 
অপর ছুই সন্ধ্যায় সরান ও তত্তৎ সন্ধ্যার প্রাকৃকালে 
কর! উচিত। নাঁভিমাত্র জলে গমন করিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা 
কর্ণকৃহর অবরোধ করিয়া ও শ্বাস রোধ করিয়া ( দীর্ঘকেশ- 
ধারী ব্যক্তি কেশরাজি ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়!) তিনবার 
জলে মজ্জন করিবে | কেশরাজি দ্বিভাগ করিবার তাৎপর্ধ্য 
এই যে, জল ক্রহ্ঈীরদ্ধে, প্রবেশ করিবে । 
ধাহাদিগের গঙ্গার কুলে বা গঙ্গার অদূর প্রদেশে বাস, 


৫৮ চার । 


তাহাদিগের তিন সন্ধ্যার মীনই গঙ্গায় কর! উচিত। হিন্দুর 
গঞ্ধান্নানে অতিশয় শ্রীতি। বহুদূর পধ্যটন করিয়! প্রত্যহ 
গঙ্ষায় আসিয়া গঙ্গান্নান করিয়া থাকে । নিকটস্থ সুন্দর 
পুক্ষরিণী ও দীঘিকা যাহার জল অতি স্বচ্ছ ও স্থুখসেব্য, তাহা 
ত্যাগ করিয়া শীতে কাপিতে কীপিতে, কি রু্িতে ভিজিতে 
ভিজিতে, কি আতপ তাঁপে তাপিত হইতে হইতে, গঙ্গায় 
আস্য়! সান করিয়। তাহারা তৃ্তিলাভ করে। 

গঙ্গে, তোমার কি অনির্বচশীয় মহিমা! তুমি কি অপূর্ণ 
স্ষ্টি, ভগবানের কি অপূর্বব রচনাই তুমি ! সংসারে চারিদিকে 
প্রলোভন, চারিদিকে অমেধ্য দর্শন, স্পর্শন, অআবণ, ত্রাণ, 
আঁম্বাদন ; দুর্বল জীব এই অমেধ্যসম্কুল গ্রলৌভন পুর্ণ আবর্ত 
মধ্যে পড়িয়া কিরূপে পবিত্রতা অঞ্জন করে, আর যদি বনু- 
কঞ্টে কিছু সংগ্রহ করিতে পারে, তবে কিরূপে তাহা রক্ষা 
করিয়া কিছুকাল দেবার্চন।দি পুণ্যকার্ধযের অনুষ্ঠান করিবে ? 
ভগবান জীবের প্রতি দয়াপরতন্ত্র হইয়া! এই পুণ্যময়ী গঙ্গার 
স্থষ্টি করিয়াছেন । বাঁহাঁতে অবগাহন করিলে, যাহার 
কণামাত্র জলস্পর্শে, যাহার নামমাত্র স্মরণ করিলে সদ্যঃ 
সকল পাঁপ ক্ষয় হয় এবং জীব দেবোপম পবিত্র হইয়! দেবা'- 
রাধনার অধিকারী হয় । ভগবানের জীবের প্রতি এত দয়ার 
পরিচয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 

গঙ্গার এই উৎ্পভ্িবিবরণ পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় নহে, 
পাঠকের রুচিকর হইবে বলিয়! একটি যৌক্তিক বিবরণ 
দেওয়। গেল। পাঠক। তোমার কি লেখকের সহিত 


ওয় ত্ধ্যায় ! ৫৯ 


এই বিষয়ে সহানুভূতি হইতেছে নাঃ? কেন না হইবে, 
বুঝিতে পারি না । 

হরিরেব জগৎ জগদেব হিঃ) 

হরিতে। জগতে। নহি ভিন্ন তনুঃ। 

এ জগতে হরি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, আর যাহ 
কিছু,দেখা যায়, হরির রূপান্তর মাত্র; অতএব গঙ্গা সেই 
স্বয়ং পুণ্যগ্রঅ্রবণ হরিরই ব্ূপান্তর মাত্র । পাঠক, এ কথার 
কোন আপত্তি হইতে পারে না, তনে তুমি এই বলিবে যে 
জর্দান্‌, টেম্‌স্‌ প্রভৃতি নদীকে তুমি হরির রূপান্তর বলিবে, 
আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপন্ভি নাই, কিন্ত তাহাদিগের 
জলে যে গঙ্গাজলের ন্যায় শুদ্ধিলাভ হয় এ কথা আমাকে 
কেহ কখন বলে নাই, শাস্ত্রে বলে নাই, পিত পিতাঁমহাঁদি 
পূর্ববপুরুষগণ বলেন নাই, কিহ্থা কিম্বদন্তীও বলে নাই। 
গঙ্গাজলে শুদ্ধি হয়, ইহা শীস্ত্র ও পূর্বপুরুষ সকলেই এক 
বাঁক্যে সাক্ষ্যদান করিতেছে । তাহার পর ইহার পবিভ্রী- 
করণোপযোগীতা যুক্তি দারাও উপলব্ধি হইতেছে,__ 
আর অন্য নদী অপেক্ষা ইহার অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত। 
আছে। 

গঙ্গাজলসেবনে ও গঙ্গান্বতি কালেপনে শরীরের কান্তি, 
পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বর্ধন হয়। গঙ্গাযুত্ভিকালেপনে চর্্মরোগের 
শান্তি হয়। গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কেবল গঙ্গা মৃত্তিকা 
লেপন দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে, অনেকে তাহা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন | গাঁত্রের চন্দ পরিষার করিতে এমন আর 


৩০ আচার । 


দ্বিতীয় বস্তু নাই। লেখকের জনৈক বন্ধু জাতিতে কায়স্থ, 
বিলাঁতে গিয়া শিক্ষিত ও পরীক্ষোত্তীণ' হইয়া বাঙ্গালা গভর্ণ- 
মেণ্টের চিকিৎসা বিভাগে এক প্রধান কর্মচারীর পদে বনুদিন 
নিযুক্ত ছিলেন । তিনি সর্ববদা বলিতেন, “গঙ্গামাটী ৭৪ ৮১৩ 
1098৮ ৪০৪7) £০:0৪. অর্থাৎ গঙ্থীষ্বক্তিক! অতি উৎকৃষ্ট সাঁবাঁন 1৮ 
তোমার জর্দানের, তোমার টেষ্সের এ সকল বিশেষ ধর্ম 
আছে কি? গঙ্গা যে জীবপাবনের জন্য ভগবান সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তাহ! বলিতে তোমার আপত্তি কি? যখন 
গঙ্গাজল ও ম্বৃত্িকায় এই সকল বিশেষ ধন্ম গ্রভ্যক্ষ হই- 
তেছে, গঙ্গা যখন হরিরই রূপাঁন্তরমাত্র, আর শাস্ত্র যখন চীৎ- 
কার করিয়া বারংবার বলিতেছে যে, “গঙ্গা পতিতপাবনী 1” 
তখন গঙ্গা জীবপাবণের জন্য স্যষ্ট হইয়াছে, এ কথার অপ- 
লাঁপ কিরূপে কর ? গঙ্গ৷ হিন্দুদিগের ক্রাইইস্বরূপ ! খ্রীষ্টিয়া- 
নেরাঁ বলেন, “জীব ক্রাইন্টকে আশ্রয় করিলে তিনি তাহ" 
দিগের পাঁপভার হরণ করিয়। তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া দেন, 
দিলে তাহার! মুক্ত হয়|” হিন্দু দেইরূপ পাঁপপন্কিল দেহ ও 
হৃদয় লইয়! সর্বদা! প্লানিযুক্ত, একপ্রকারে পুণ্যসঞ্চয় করিতে- 
ছেন,আবার প্রকারান্তরে পাঁপগ্রন্ত হইতেছেন; একদিক রক্ষা 
করিতেছেন, অপর দিকে ছুরত্যয় মোহের আবর্তে পড়িয়। 
পাপে প্লাবিত হইয়া যাইতেছেন, এই ঘোরসঙ্কটে তিনি 
ভগবতী ভাগীরথীর শরণাপন্ন হন। গঙ্গ৷ তাহাকে স্বীয় পুণ্য- 
বারি দ্বার] ক্ষালিত, ধৌত ও দেবোপম নিশ্মল করিয়া দেন, 
তিনি পবিভ্রহ্ৃদয়ে দেবারাধনা করিয়! চরিতার্থ হন। গঙ্গ! 
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নদ নয়, নদী নয়, দেব নয়, দেবী নয়) ভগবানের দয়া দ্রেবী- 
ভূত হইয়! গঙ্গারূপে পরিণত হইয়াছে । গঙ্গা আমাদিগের 
ক্রাইফ্ট, গঙ্গাই আমাদিগের সর্বস্ব ! 

গঙ্গা যথার্থই পতিতপাবনী, জীবের উদ্ধারের জন্য দয়1- 
পরবশ হইয়া ভগবান তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকও 
তেয়নি ব্যাকুল হইয়া! গঙ্গাকে অন্বেষণ করে। তিথি 
নক্ষত্র বিশেষের সংযোগে শুভযোগের উদয় হয়। এই 
সকল শুভযোগে গঙ্গান্নান করিলে ফলাধিক্য হয় বলিয়া 
তছুপলক্ষে বহুদূর হইতে আবাঁলবৃদ্ধবনিতা ব্যাকুল হইয়। 
গঙ্গাতীরে আগমন করে এবং এইবরূপে তথায় অসংখ্য 
লোকের মমাগম হয়; আবার সময় বিশেষে গঙ্গাক্নানে 
কলাধিন্য হয়| সূর্য্য যখন মেষ, তুলা এবং মকর- 
রাশিস্থিত, বৎসরের মধ্যে এই তিন মাস ত্রা্ষণ ও 
ইতরবর্ণের মধ্যে যাহাদিগের ধর্মে বিশেষ অনুরাগ আছে, 
তাহারা ব্রান্ষমৃহূর্তে গাজ্রোথান করিয়! বিম্মুত্র ত্যাগ ও 
মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া অতি ভক্তি সহকারে গঙ্গায় গমন 
করেন। সকলে শীতে কম্পান্বিতকলেবর ! ব্রান্মণেরা 
এই সময়ে শীতের প্রভাঁবকে খর্ব করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে 
বারংবার হরিধ্বনি করিতে থাকেন। এই তিন মাস অতি 
প্রত্যুষে হিন্দু-জনপদে হরিনামের রোল উত্থিত হয় এবং 
স্ত্রী পুরুষ সকলেই আনন্দময় ও উৎসাহপুর্ণ। বিজাতী- 
য়েরা এই আঁনন্দের গুঢ়তত্ব কিছু বুঝিতে পারে না 
এবং যে সময়ে সকলের শরীরে উষ্ণতা হয়, যাহাতে 
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এমন বস্ত্রের দ্বারা আপাদমস্তক অবগুষ্িত হইয়া আঁপন 
আপন গৃহ্মধ্যে স্থখে শয়ান থাকেন, সেই সময়ে দারুণ 
শীতের প্রাছুর্ভাবে এই ক্ষীণাঙ্গীকুলমহিলারা ও বর্ষভারা- 
বনত প্রাচীন নরনারীগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। কিরূপে জল- 
মগ্ন হয়, তাহ। তাহারদিগের নিতীন্ত আশ্ধ্য বগিয়া বৌধ 
হয়। এইর্প প্রবাদ আছে, যে একবার হুগলীর একজন 
নবাগত মাজিষ্টেট মাঘমাসের প্রাতঃকাঁলে ভীহার গঙ্গা- 
তীরস্থ ভবনে বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়ীইতে দেখিলেন, 
যেএক অতির্দ্ধ পুরুষ কাপিতে কাপিতে ও বিড় বিড় 
করিয়। কি বকিতে বকিতে গঙ্গার ঘাট হইতে নগরা“ভ- 
মুখে যাইতেছে । সাহেব এই লোককে এই অবস্যান্থিত 
দেখ্য়। তাহার চাপরাসীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, 
«ইয়ে কোন্‌ হায় ?” চীপরাসী জাতিতে মুসলমান, হিন্দুর 
আচার সন্বন্ধে নাহেবের নিজের যত অভিজ্ঞতা! ছিল, তাহার 
তদপেক্ষ! অধিক ছিল না। তবে যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ 
করিয়া সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহাকে 
জনিত এবং সাহেবের প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ ন। দিলে 
সাহেব বিক্বক্ত হইয়! তাহার অনিষ্ট করিবেন, এই ভয়ে সে 
' আর ন1 ভাবিয়! চিন্তিয়া। উত্তর করিল, “খোদাবন্দ ! উয়ো 
তর্কালঙ্কার হায় 1” সাহেব এই উত্তর পাইয়। নিরস্ত হইলেন; 
ফলতঃ যে ব্যক্তি সম্বন্ধে সাহেব প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি 
তর্কালঙ্কার উপাধিধাঁরী এ স্থানীয় একটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত | 
অনস্তর সেই দিবদ সাহেব কাছারিতে মোকদমা কারবার 
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সময় তাহার সম্মুখে একটি অপরাধী আনীত হইল । সাহেব 
তাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়৷ দেখিলেন 
যে, উহার অপরাধ অতি সামান্য এবং সামান্য দণ্ড হইলেই. 
তাহার শাসন হইবে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি হুকুম 
দিলেন যে, “এ “গিল্টি” ইসকো। তর্কালঙ্কার বনীয় দেও ।” 
প্রাতঃকাঁলে বৃদ্বত্রাহ্মণ সম্বন্ধে চাঁপরাসির উত্তর পাইয়। 
সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে, সেই বৃদ্ধ কোন অপরাধ 
করিয়াছিল, দেই জন্য এত শীতের সময় তাহাকে জলে 
চুপিয়! ছাড়িয়া দিয়াছে । “উস্কো! তর্কালঙ্কীর বণায় 
দেও” এই হুকুমের এই অভিপ্রায়, যে অপরাধীকে শীতের 
সময় জলে চুপিয়া ছাড়িয়। দেওয়। হয়। 

গঙ্গান্ান ভিন্ন অন্য উপলক্ষেও এই তিন মাস অর্থাৎ 
কাণ্ডিক, মাঘ ও বৈশাখ মাস হিন্দুজনপদ হরিনামের ধ্বনিতে 
ধ্বনিত হয়। ভিক্ষে'পজীবিগণ গৃহস্থকে এক আধটি গান 
শুনাইয়া এক ভাঁধটি পয়সা ভিক্ষা করে। তাহারা এই 
তিন মান পুণ্যকাল বলিয়া ও এইকাঁলে সকলে হরিনাম 
শুনিতে ভালবাসে বলিয়া, খুহে গৃহে হরিনাম শুনাইয়! 
বেড়ায়। নিছ্রোথিত গৃহস্থ প্রবুন্দধ না হইতে হইতে, 
তাহার! হরিনাম গান করিতে আরন্ত করে। গৃহস্থ নিদ্রা 
হইতে উঠিয়াই হরিনাম শুনিয়া! কৃতার্থ হয়, এবং একাদি- 
ক্রমে একমান এইরূপে হরিনাম শ্রবণ করিয়া মাসের শেষে 
গায়ককে ছুই "আন! কি চারি আনা পয়সা দিয়! বিদায় 
করেন । 
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হিন্দ, হরিনাম শ্রবণ ও মননের জন্য নানা কৌশল 
করেন । শুক, সারিকা প্রভৃতি যেসকল পক্ষী মানুষের 
রব ও ঝাক্যের অনুকরণ করিতে পারে, অনেক হিন্দু সেই 
সকল পক্ষী পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া, পরম যত্তে প্রতিপালন 
করেন ও তাহাদিগের কর্ণকুহরে বারংবার হরিনাম উচ্চারণ 
করিয়। তাহাদিগকে হরিনাম শিক্ষা দেন ও অভ্যাস করান । 
পক্ষী শিক্ষিত হইয়! যখন স্বতঃই হরিনাম বলিতে থাকে, 
তখন পক্ষীর পালনকর্তার আনন্দের সীম! থাকে না এবং 
ইতিমধ্যে শিক্ষা দিবার ব্যপদেশে তাহার নিজেরও প্রত্যহ 
বারংবার হরিনাম কর! হয়। 
তৈনাভ্যঙ্গ ।- হিন্দুর স্ানের একটি অঙ্গের কোন উল্লেখ 
করা হয় নাই, অর্থাৎ তৈলাভ্যঙ্গ । যাহারা ত্রহ্মচর্ধ্য করেন, 
তন্ভিন্ন আবাঁলবুদ্ধববনিতা সকলেই স্নানের পুর্বেবে সব্দাঙ্গে 
তৈল ত্রক্ষণ করেন । তৈল দ্বারা শরীর স্সিগ্ধ হয় এবং তদ্ৰার! 
লোমকুপের মুখ কিয়ৎপরিমাণে রুদ্ধ থাকে বলিয়া, স্সান- 
কালে শরীরের মধ্যে অধিক জল প্রবিষ্ট হইতে পারে না। 
তৈলত্ত্রক্ষণের এই ছুই উদ্দেশ্য ) ফলতঃ তৈল চন্মপোষক। 
ইহাতে চর্মের পুষ্টি, চিক্ণতা৷ ও মস্থণতা হয়, এবং তৈল 
ব্যবহার করিলে অনেক চন্দরোগ হইতে পারে না। অধি- 
কাংশলোকে সর্পতৈল ব্যবহার করেন। ধফাহারা ভোগ- 
বিলাসী তাহারা পুস্পবাসিত স্থগন্ধি তৈল ব্যবহার করেন। 
স্ত্রীলোকের! কেশরাজীর চিক্ণতার জন্য কেশে ম্থগন্ধি-নারি- 
কেল তৈল ও ভঙ্গে সর্ষপতৈল ব্যবহার করেন। সাহেবের 
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বঙ্গবাঁসী হিন্দ্ুগণকে 319-8100790 78১৪ বলিয়। উপহাস 
করেন । 91967-9180০ শব্দের কোন অপরাধ নাই, ইহার 
অর্থ চিক্কণচন্মবিশিষ, নিন্দাজনক নহে । বাবু শব্দের 
বিশেষণ বলিয়। শব্দটি নিন্দাজনক অর্থেয়ব্যঞ্জক হইয়াছে; 
অর্থাৎ চিন্ণচর্দ্মবিশিষ্ট হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রশংসা, 
পুরুয়ের সম্বন্ধে এই বিশেষণ ব্যবহার হইলে সাহেবেরা 
বুঝি মনে করেন, পুরুষের পুরুষত্বের গৌরব নষ্ট হইল, 
তাই তাহারা কখন কখন রসিকতা করিয়! বঙ্গবাসী হিন্দু- 
গণকে এই শব্দ দ্বারা বিশেষ করেন | বোধ হয় এই কাঁরণে 
অনেক নব্যহিন্দু তৈল ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন । যদি 
চন্দরোগাদি না জন্মে, তবে ত্যাগ করিলেই ভাল, কেনন! 
তৈল হিন্দুশাস্ত্রে অমেধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু 
অর্ববাচীন বা অবোধ লোকের উপহাসে ত্যাগ করা বড় 
হাস্তাম্পর্দ ব্যবহার, এবং তৈলের পরিবর্তে চন্মকে রক্ষা 
করিবাৰ জন্য যদি সাবান প্রভৃতি অমেধ্যবস্তর ব্যবহার 
করিতে হয়, তবে হান্তাম্পদ কি, সেব্যবহার নিতান্ত 
ঘণাকর ! 

সন্ধ্যোপাসনা ।- প্রাতঃন্নানের পর প্রাতঃকৃত্য অর্থাৎ 
প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দন। । দ্বিজাঁতির সন্ধ্যা তিন কালেরই 
এক প্রকার, অর্থাৎ প্রথমে মার্জন বা মান্দ্রিক স্নান ;-- 
জলকে সম্বোধন, করিয়া কল্যাণ ও শুচিত্ব প্রীর্ঘন। করা । 
শোঁচ প্রার্থনার পর প্রাণায়াম, আত্মদেহের অত্যন্তরে প্রণব- 
প্রতিপাদ্য দেবতা বিধি, বিষণ ও মহেশের ধ্যান। অনন্তর 


৯ 
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আচমন ও পুনর্্ার্জন এবং অঘমর্ষণ জপ । তদনস্তর সূর্য্য- 
রক্ষা! ও সুর্য্যোপস্থান ৷ সূর্য্যোপাঁসনার পর দেব, খষি ও 
পিতৃতর্পণ। তাহার পর গায়ত্রীর আবাহন, গ্ায়ন্ত্রীর ন্তাস, 
গায়ত্রীধ্যান, গায়ত্রী জপ ও গাঁয়ত্রী বিসর্জন । পরে আত্ম- 
রক্ষার মন্ত্র পাঠ ও করুঙ্রোপস্থান এবং দেবোদ্দেশে জলদাঁন, 
অবশেষে সূর্ধ্যার্ঘ দান ও সূর্যের নমস্কার । বৈদিক মল্সে এই 
কয়প্রকাঁর অনুষ্ঠান করাঁকে সন্ধ্যা বলে । বৈদিক সন্ধ্যার 
পর ধাঁহাঁরা দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, তীাহাদিগের ইফমন্ত্ 
জপ ও তদানুসঙ্গিক ক্রিয়া | ইহাকে তান্ত্রিক সন্ধ্যা বলে। 
স্ত্রীও শুদ্রোদির বৈদিক সন্ধ্যা নাই, যেহেতু তাহাদিগের 
বেদে অধিকার নাই । তীহাঁদিগের কেবল তান্দত্রিকদন্ধ্যা | 
তান্ত্রিক দীক্ষার আবশ্যকতা ।_ গায়ত্রী দীক্ষাই 
দীক্ষা, ইহাতেই ত্রাহ্ধণের ত্রাহ্ধণত্ব। তবে আবার তান্ত্রিক 
দীক্ষার সৃষ্টি হইল কেন? গায়ত্রী দ্বারা জগৎ্প্রসবিতার 
সেইবরণীয় তেজকে ধ্যাঁন করা হয়, যে তেজ হইতে আমরা 
বুদ্ধির্ত্তি সকল প্রাপ্ত হই। যদি অপর বিষয় অপেক্ষা 
বিষয়বিশেষের জন্য আমাদিগের ভগবানের প্রতি অধিক 
কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত হয়, সে বিষয়টি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ; 
কেননা, ইহাঁঘারাই আমাদিগের মনুষ্যত্ব, ইহার প্রভাবেই 
আমর! যাবতীয় স্ষ্ট পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ইহার 
প্রভাবেই আমরা! আমাঁদিগের অফ্টাকে অনুভব করিয়া, 
তাহার ধ্যান-্ধারণার অধিকারী হই,_যে উচ্চ অধিকার 
আর কোন জীবের নাই। অতএব ভগবানের কিরূপ 
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তেজঃ ধ্যাতব্য ইহা নির্দেশ করিতে হইলে, যে তেজঃ 
হইতে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হই, ইহা! বলাই উচিত । 
অতএব গায়ত্রী দ্বার! ব্রাহ্মণ ভগবানের যে ধ্যান করেন, সে 
অতি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ধ্যান । কিন্তু এই ধ্যান যত তীব্র 
হউক না, যত গাট় ও গভীর হউক না, ইহা একটি অনুভূতি 
মাত্র] অনুভূতির সহিত প্রেম হয় না। ভগবানের প্রতি 
প্রেম করিতে হয়, ভগবানকে ভালবাসিতে হয় ; এত ভাঁল- 
বামিতে হয়, যে তীহার প্রেমে যুদ্ধ হইয়া তাহাকে চিন্তা 
করিতে করিতে জগৎ, শেষে আপনাঁকেও ভুলিয়া যাইতে 
হয়। এরূপ প্রেম কোন প্রকার অনুভূতির সহিত হওয়া অস- 
স্তব। অতএব গায়ত্রীদীক্ষ। দার! একটি ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মিলে, 
এবং ক্রমে সেই ঈশ্বরের ধ্যান অভ্যস্ত হইয়া! আসিলে, উচ্চ 
ও গাঢ়তর সাধনের জন্য তান্ত্রিকদীক্ষার আবশ্টক হয় । জগৎ- 
গুরু ভবনম্মহাঁদেব জীবের হিতের জন্য অর্থাৎ গায়ত্রীদীক্ষিত 
ব্রাহ্মণদিগের উচ্চসাঁধনের জন্য ও স্ত্রী শুদ্রাদি যাহাদিগের 
গাঁয়ত্রী বা কোন দীক্ষা হয় না, তাহাঁদিগের সাধনের জন্য 
তন্ত্রের স্থৃষ্ি করিলেন। তন্ত্রে ভগবানের বিভূতি বিশেষে 
দেবতা বিশেষের কল্পনা হইল এবং প্রত্যেক দেবতার রূুপ- 
বিশেষ ও মন্ত্রবিশেষ কল্পনা হইল, এবং গুরূপদিষ্ট হইয়া 
এই রূপের ধ্যান ও মন্ত্রের জপ এবং সাধনের বিধান 
হইল । 

এখন ঘে দেবতা কেবল মাত্র অনুভূতিতে সম্কুচিত 
হইয়াছিলেন, তিনি ধ্যানের আয়ন্ত হইলেন, সেবা গ্রহণক্ষম 
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হইলেন, সাধকের আনন্দের সীমা! পরিসীমা রহিল না। 
একটি গল্প আছে ;--%কোন এক বৈষ্ণবের বিগ্রহাদি কিছুই 
ছিল না, শালগ্রামশিলাতেই তিনি ভগবানের সেবা ও 
অর্চনা করিতেন। অপর বৈঞ্ুবের! ভীহাদিগের বিগ্রহ 
সকল অলঙ্কার, বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যাঁদি ছারা নান! প্রকারে 
হ্ৃসজ্জিত করিতেন, করিয়া বিগ্রহের শোভা সৌন্দর্য্য 
সন্দর্শনে অপার আনন্দে মগ্ন হইতেন। শিলাঁসেবী বৈষ- 
বের ইচ্ছা আপন দেবতাকে সেইরূপে সাজাইয়। দেখেন 
ও অপরকে দেখাইয়া আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু শিলার 
কোন্‌ খাঁনেই ব! মে অলঙ্কার, কোথায় বা বস্ত্র আর 
কোথায় বা মাল] পরাইবে ? পরাইতে পারিতেন না বলিয়া, 
তাহার ছুঃখের একশেষ হইয়াছিল | অন্তর্ধামী ভগবান 
সাধকের অভিপ্রায় বুঝিলেন। একদিন বৈষ্ণব শিলাতে 
যথাসাধ্য সেবা করিয়া অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইতে পারি- 
লেন ন৷ বলিয়া নেড়াশালগ্রাম সিংহাসনে রাখিয়া বিষাদপুর্ণ 
হৃদয়ে সিংহাসনের পাঁদদেশে আপনি শয়ন করিলেন । অন- 
স্তর নিদ্রোথিত হইয়! প্রাতঃকালে দেখিলেন যে, শাঁলগ্রাম 
শিল। হইতে বিগ্রহ বাহির হইয়াছেন,-_-শালগ্রাঁম বিগ্রহের 
পুষ্ঠদেশে সংলগ্ন রহিয়াছেন। বৈষ্ণবের আনন্দের সীমা 
পরিনীমা রহিল না, তিনি তৎক্ষণাঁৎ ন্বর্ণকার ডাকাইয়া 
নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করাইলেন এবং মনেরসাঁধে আপন 
বিগ্রহকে সাজাইয়! চরিতার্থ হইলেন ।” তান্ত্রিক দীক্ষা 
লাভ করিয়া সাধকের এইরূপ গ্ত্রীতি ও শাস্তিলাভ হয়। 
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তখন দেবতাঁতে তাহার আত্মবুদ্ধি হয় অর্থাৎ আমার ঠাকুর 
বলিয়৷ বোধ হয়। ভক্তাগ্রগণ্য হনুমান শ্রীনাথের নিকট 
যখন জানকীনাথের রূপ দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করি- : 
লেন, তখন ভগবান কহিলেন, পগ্রীনাথ ও জানকীনাথ একই, 
তবে একমৃত্তি দর্শন করিতে করিতে অপর মুক্তি দর্শনের ইচ্ছা 
নিত্যন্ত অসঙ্গত |” তখন হনুমান উত্তর করিলেন ;_- 
শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি, 
তথাপি মম সর্বস্ব রাম কমললোচন ! 

তান্ত্রিক দীক্ষায় দ্রীক্ষিত হইলে সাধক আপন ইফ- 
দেবকে «“মমসর্ববন্ব” বলিতে শিক্ষা করে, তখন দেবতাঁতে 
মমতাবুদ্ধি জন্মে এবং তথ্প্রতি যত্বের ইয়ভা! থাকে না । দেব- 
তাতে গাঢ়তর প্রেম উপস্থিত হয় এবং যে পরিমাণে প্রেম 
রুদি হয়, সেই পরিমাণে সাধনের উন্নতি হইতে থাকে । 
বোধ হয়, এই সকল কারণে তন্ত্র ও তান্ত্রিক দীক্ষার সৃষ্টি 
হইয়াছে । 

বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যার পর পুজা হোমাদি কর! 
উচিত; যেহেতু দেবপুৃজ! পূর্ববান্ুকৃত্য মধ্যে পরিগণিত 
হয়। শিবপুজায় আপাঁমার সাধারণ সকলেরই অধিকার 
আছে এবং শিবপুজ| নিত্য কর্তব্য । ব্রাহ্মণের শিবপুজা ভিন্ন 
আর একটি নিত্যপূজা আছে,__অর্থাৎ বিষ্পুজা | অধিকাংশ 
লোকে মৃগ্নয় লিঙ্গোপরি শিবপূজ! করিয়! থাকেন । কাহারও 
বা বাণলিক্গি আছে, তছুপরি শিবপুজ। হয়। শিবপুজায় 
বাঁণলিঙ্গ অতি প্রশস্ত আঁধার । যাহার বাণলিঙ্গ নাই, 
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অথবা স্বম্ময় লিঙ্গ প্রস্তুত করিবার অবকাশ বা সুবিধা নাই, 
তিনি জলে শিবের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক উপচারাদি 
দাঁন করেন, তাহাতেও শিবপুজ। পিদ্ধ হয়। বাঁণলিঙ্গ যেমন 
শিবপুজাঁর প্রশস্ত আধার, শালগ্রাম শিলা! তেমনি বিজু 
পূজার প্রশস্ত আধার । এই শিলা! অতি পবিত্র পদার্থ, এবং 
সকল গৃহস্থের গৃহে এই শিল! রাখিবার বিধি আছে । ,যে 
গৃহে শালগ্রাম শিলা নাই, সে গৃহ শ্বশানভূমির হ্যায় অপ- 
বিত্র বলিয়া নির্দেশিত হয়| শুদ্র বিঞ্ু্পুজা করেন না, 
কিন্তু একটি শালগ্রাম শিল! তিনি বাটীতে রাখেন এবং 
ব্রাহ্মণ দ্বারা তদুপরি বিষ্ুণপুজা করান । নিত্যপুজায় গন্ধ, 
পুষ্প, ধূপ, দীপ বিল্ব কি তুলসীপত্র নৈবেদ্যাদি দশোপচারে 
পুজা! করিলেই পর্যযাণ্ড হয়, তবে ত্রাহ্ণ গৃহে বিষুপুজায় 
অন্নভোঁগ দিবার বিধি আছে । শিবপুজাঁর প্রধান উপচার 
বিন্বপত্র এবং বিষ্ুপূজার তুলসীপত্র। এই ছুই পুজায় 
এই দুই উপচার নিতান্ত আবশ্যক । অন্য উপচারের অভাবে 
গঙ্গাজল তৎপরিবর্তে দেওয়া যাইতে পারে এবং যেখানে 
সকল উপচাঁরের অসভ্ভাব, গঙ্গাজলে সমস্ত নির্বাহ করিতে 
হয়, সেখানে এই ছুই পত্রের পরিবর্তে গঙ্গাজল চলিতে 
পারে ; কিন্তু যেখানে কোন একটি উপচার প্রকৃত প্রস্তাবে 
দেওয়! হয়, সেখানে শিবপুজার স্থানে বিল্বপত্র এবং বিষ 
পূজার স্থানে তুলসীপত্র নিতান্ত আবশ্যক |. 

শৃদ্রস্পৃষ্ট পুষ্পে পূজ! হয় না বলিয়া ব্রাহ্মণ নিজে পুষ্প 
আহরণ করেন এবং পুষ্পাহরণ স্নানের পুর্বে কর্তব্য বলিয়া, 
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ব্রাঙ্ষণ মৈদ্রকার্য্যের পরেই পবিত্র বন্ত্র পরিধান পূর্ববক 
পুষ্প চয়ন করিতে যান। ব্রান্ধণের এই পুষ্প চয়নের অনু- 
ান অতি স্বাস্থ্যকর; কেননা প্রাতঃকালে শুক্ক পুষ্প 
হইতে ওজোন বলিয়া এক প্রকার ধাতু বিনির্গত হয়, তাহার 
স্াণে শরীরের বিশেষ উপকার হয়। 
শিবের অনাদি লিঙ্গ বা বাণলিঙ্গ ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শুদ্ 
সকলেই পুজা করেন, সকলেই স্পর্শ করেন, তাহাতে কোন 
আপত্তি নাই; কিন্তু শালগ্রাম শিলা যথাস্থান হইতে নীত 
হইলে অগ্রে পঞ্চগব্যাদি দ্বারা তাঁহার স্নান ও অভিষেক 
করিতে হয় । অভিষেকের পর মেই শিলার উপর পুজ! 
হয় এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ তাহ। স্পর্শ করিতে পরে না। 
অভিষেকের পর শিলা! স্ত্রী, শুদ্র কি বালক দ্বারা স্পৃষ্ট 
হইলে, তাহার পুনঃসংস্করণের অর্থাৎ পুনরভিষেকের আব- 
শ্যক হয়, তাহা না হইলে তাহার উপর বিষুপুজা হইতে 
পারে না। 
এই শালগ্রাম শিলা প্রত্যেকের গৃহে রাখিবাঁর ব্যবস্থা 
থাকায়, হিন্দুদমজের প্রতি গৃহেই প্রত্যহ একটি ক্ষুদ্র উৎ- 
সব হইয়া থাকে । প্রাতিঃকালে উঠিয়াই পুষ্প চয়ন, দেবগৃহ্‌ 
সকার ও সংমার্জন, পুজাতে ব্যবহার্য যাবতীয় তৈজসা- 
দির সংস্কার ও সংমার্জন, গঙ্গাজলাহরণ, নৈবেদ্যের তওু- 
লাদি গঙ্গাজলে ধৌঁতকরণ, পুষ্পপাত্র বিন্যান অর্থাৎ প্রশস্ত 
তাত্তরপাত্রে স্তানা জাতীয় পুষ্প পৃথক পৃথক করিয়া এক 
জাতীয় পুষ্প একস্থানে একত্রিত করিয়। রাখা, তুলসী বিল্ব- 
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দল ও দূর্ববা পৃথক রাখা চন্দনকাষ্ঠ প্রস্তরফলকে ঘর্ষণ 
করিয়া অনুলেপন প্রস্তুত করিয়া! পুষ্পপাত্রের একপার্ে 
রাখা এবং আতপততুল, তিল, যব, ধূপ দীপ ও অপরাপর 
পূজোপকরণ পুজ্পপাত্রের যথাস্থানে রাখার নাম পুষ্পুপান্র 
বিন্যাস। তদনন্তর নৈবেদ্য রচনা । আতপতগুঁল, নানা- 
“বিধ উাপাদেয় ফল ও গৃহজাত মিষ্টান্ন দ্বার! নৈবেদ্য প্রস্তত 
হয়। আমিক্ষা ও শর্কর| নারিকেল ও শর্করা ও ক্ষীর 
ও শর্কর। সংযোগে হিন্দুনারীগণ গৃহে নানাবিধ মিষ্টান্ন 
প্রস্তুত করেন, এই মিষ্টান্ন দেবতাকে নিবেদন করিয়! 
দেন। বাজারে বা মররার দোকানে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য 
অপবিত্র বলিয়। হিন্দু, দেবতাকে দেন না ও আচারপুত 
হিন্দু নিজেও ব্যবহার করেন না। এদিকে আর একপ্রস্ত 
লোঁক স্ত্রী হউক আর পুরুষই হউক, যাহার! অতি পবিজ্র 
ও আচারপুত, গঙ্গান্নান করিয়া কৃতাহ্বিক হইয়া, বিন্দুমাত্র 
জল মুখে ন! দিয়া অতি সংযতভাবে ও শ্রদ্ধাসহকাঁরে শাল- 
গ্রামের ভোগ রন্ধন করিতে প্রস্তুত হন। নিরবচ্ছিন্ন 
গঙ্গাজল ও ঘুতসৈন্ধবে এই ভোগ পাক কর! হয় । অনন্তর 
যথাকালে অর্থাৎ প্রায় তৃতীয় যামার্ধের সময় উল্লিখিত 
পুষ্পপাত্র ও নৈবেদ্যাদি দেবতার সম্মুখে আনিয়। দেওয়া 
হয়। পুজকের উপবেশনের জন্য একখানি পবিত্র রাঙ্কবা- 
সন বিস্তত করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার সম্মুখে গঙ্গাজল 
পূর্ণ তাত্র বা রৌপ্য নির্মিত কোশাকুশী ও কুণ্ডু রাখিয়! 
দেওয়া হয়। পুজক যথাকালে পাদপ্রক্ষালন করিয়। পুজার 
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জন্য আঁদনে উপবেশন করেন। অমনি শঙ্খ, ঘণ্টা ও কীসর 
বাজিয়া৷ উঠে এবং ধূপ ধুনা ও গুগৃগুলের গন্ধে চতুদ্দিকের 
বায়, পরিপূর্ণ হয়। 

এইরূপে বাদ্যোদ্দম ও দিব্যগন্ধ বিস্তার কিঞ্চিৎ অগ্র- 
পশ্চাৎ একেবারে গৃহে গৃহে উদয় হয়। এই সময়ে হিন্দু- 
সমাজ কি পবিত্র ও আনন্দময় বলিয়! বোধ হয়! এই 
রূপ বাদ্যোদ্দম ও দিব্যগন্ধ বিস্তার যুগপৎ সকল গৃহ 
হইতে আঁর একবার উপস্থিত হয় ; অর্থাৎ সায়ংকাঁলে যখন 
শালগ্রামের আরতি হয় ও আরতির পরে তাহাকে শয়ান 
করাইয়া দেওয়া হুয়। 

হিন্দুর আত্মবৎ দেবসেবাঃ অর্থাৎ যেরূপ সেবা আপনি 
চাঁন, আপনি যেরূপ সেবাঁতে পরিতুষ্ট হন, দেবতারও ঠিক 
সেইরূপ সেবা করেন। উঞ্চ কটিবন্ধে নিদাঘ কালীন 
সূর্ধ্যের প্রথর কিরণে শরীর সন্তপ্ত হইলে সর্বদাই জল-: 
সেবার ইচ্ছা হয়, তাই হিন্দু তাহার শালগ্রাম শিলাস্থিত 
বিষুুকে বৈশাখমাসে ঝারায় বসাঁন। অর্থাৎ নিত্যপুজা 
ভোগাঁদি হইয়া গেলে ব্রাহ্মণ, শিলাঁটি একটি তাঁত্রটাঁটে 
বসাইয়। এক ভ্রিপদীর উপর সেই টাট্খানি রাখেন। পরে 
স্্নয় কলসীর তলায় ছিদ্র করিয়৷ সেই ছিদ্র তৃণদ্বার এরূপে 
অবরোধ কর! হয়, যে কলমীতে জল দিলে, জল ছিদ্র বারা 
ধারাবাহী হইয়া পড়িবে না, অথচ যতক্ষণ তাহাতে বিন্দু 
মাত্র জল থাকিবে, ততক্ষণ বিন্দু বিন্দু ক্ষরণ হইবে | এই 
রূপ তৃণদ্বারা অবরুদ্ধ ছিদ্রবিশিষ্ট জলপূর্ণ কুম্ত সেই নিপদী 
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বা টাঁটের উপর অন্ততঃ ছুইহাত উচ্চে শিক সংযোগে 
.ঝুলাইয়া রাখা হয় । সেই সচ্ছিন্র কুম্ত হইতে সমস্ত দিন বিন্দু 
“বিন্দু জল টপ্‌ টপ্‌ করিয়া শালগ্রামের উপর পতিত হয়। 
অনস্তর দিবা অবসাঁনে যখন উত্ভীপের খর্ধবতা হইয়া 
আসিতে থাকে, ত্রাঙ্মণ শিলাটি ঝার! হইতে উঠাইয়া পবিত্র 
বস্ত্র ছারা জল মুছাইয়! ভিন্ন আধারে রাখেন এবং রিবিধ 
ন্থশীতল ও স্ত্ববাঁপিত পানীয়, বিবিধ উপাদেয় স্ুক্সিগ্ধ ফল 
ও গৃহজাঁত বিবিধ মিষ্টান্ন সংযুক্ত একটি স্থুর্হৎ ভোগ 
দেওয়! হয়। ত্রাঙ্গণ এই ভোগ বিষ্ণকে নিবেদন করিয়! 
দিয় শিলাটি যথা স্থানে রাখিয়া সায়ংকাল অবধি তাহার 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ভোগের দ্রব্যাদি 
এক এক দিন এক এক ত্রাঙ্গণের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া 
হয়; কেননা দেবতা ও পিতৃলোকেরা ব্রাহ্মণের মুখে 
হব্য কব্য আহার করেন। 
যস্যাস্যেন সদাশ্মস্তিহব্যানি ত্রিদিবৌকমা 
কব্যানিচৈব পিতরঃ কিম্তুত মধিকন্ততঃ। 

অতএব দেবতা কি পিতৃলোকের উদ্দেশে কোন বস্তু 
দান করিয়া সেই বস্ত ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। উপরে যে 
অনুষ্ঠানটী বর্ণিত হইল, ইহার নাম ঠাকুর ঝারায় বসান। 
কি সুন্দর অনুষ্ঠান! ইহার আনুসঙ্গিক চামর ব্যজনাদি 
অন্য অনেক সেবা ও অনুষ্ঠান আছে । এতভিন্ন পর্ববোপলক্ষে 
শিলায় পুজার বাহুল্য হয়। নিত্যপুজা দশোপচারেই হয়, 
পর্ধে যোড়শোপচারে ও অতিশয় সম্দ্ধি পূর্বক পুজ1 হুয়। 
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সকল গৃহে শাঁলগ্রাম শিলার সেবার ব্যবস্থা! থাকাতে, প্রত্যহ 
প্রতি গৃহে একটি উৎসব হইয়া থাকে । 

একবার মাত্র ধ্যান করিয়া দেবতার সহিত সংক্রব রহিত- 
হইল তাহা নহে, হিন্দুর দেবতা! জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, 
তাহাঁর সহিত হিন্দুর সমস্ত দিনই একপ্রকার না! একপ্রকার 

ংআ্ব আছে, হিন্দু ক্ষণমাত্রও দেবতাছাড়া নহেন। 

শিবপুজা বিষুণপুজার পর, ফাহার! তান্ত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত 
হইয়াছেন, তাহার! গুরুপুজা ও ইন্টপুজ! করেন । 

প্রাতঃসন্ধ্যা পুজাঁদি হইয়া গেলে, তখন হিন্দু যদি 
ক্ষৌরকর্ম্ের বার হয়, তবে ক্ষৌরকন্দ্ম করেন। সপ্তাহের 
সকল বারেই হিন্দু ক্ষৌরকর্্ম করেন না। যিনি যে 
বেদাঁবলম্বী, অর্থাৎ ধাহার যে বেদানুপারে ক্রিয়া কলাপ 
হয়, তিনি সেই বেদ বিহিত বারে ক্ষৌরকন্ম করেন । 

এই সকল ক্রিয়া! করিতে করিতে মধ্যাহ্ুকাঁল উপস্থিত 
হয়। মধ্যাহ্রকাল উপস্থিত হইলে, হিন্দু মাধ্যাহিক স্নান 
ও মাধ্যাহ্িক সন্ধ্যোপাঁনা করেন । অনন্তর পঞ্চম যামার্দে 
অর্থাৎ বেল! আড়াই প্রহরে, হিন্দুর আহারের সময় হয়। 
আহারের সময় হইলেই যে আহার করিবেন, তাহা পারেন 
না। শালগ্রাম শিলার অন্নভোগের পূর্বেব বালক ও আতুর 
ভিন্ন কাহারও ভোজনের অধিকার থাকে না। মনুর বিধা- 
নানুসারে শালগ্রামের ভোগ হইয়া গেলে, অতিথিকে 
ভোজন করাইতে হয়। অনন্তর সখা, সহাধ্যায়ী, কুটুম 
প্রভৃতি যদি প্রণয় উপলক্ষে কেহ গৃহে উপস্থিত হন, তবে 


দঙ আচার । 


স্বীয় ভার্যযার সহিত তীহাদিগকে ভোঁজন করাইবেন। নব- 
বিবাহিত! স্ত্রী, পুক্রবধূ বা ছুহিতা৷ প্রভৃতিকে, বাঁলকর্দিগকে 
“রোগীদিগকে এবং গর্ভবতীদিগকে কোন বিচার না করিয়া 
অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবে । ব্রান্ণদিগকে, জ্ঞাতি ও 
দাদাদি ভরণীয়বর্গকে ভোজন করাইয়া! পশ্চাৎ যাহা কিছু 
অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহদম্পতী তাহাই ভোজন করিবেন । 
ভূক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্তেু ভূত্যেষু চৈবহি, 
তু্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষন্ত দম্পতী | 
হিন্দুর খাঁদ্যাখাদ্য ভক্ষ্যাভিক্ষ্যের অনেক বিচার । মনুর 
মতে যেষে দ্রব্য বিহিত ও যে ষে গ্রব্য প্রতিষিদ্ধ হই- 
য়াছে, তাহা বলিতে গেলে একখানি ক্ষুত্র গ্রন্থ হয়। যে 
ঈব্যের বিশেষরূপে নিষেধ বা! বিধান করিয়াছেন, যথাস্থানে 
তাঁহারই উল্লেখ করা যাইবে । 
আর স্থুলতঃ এই বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, যে হিন্দুর 
যখন একমাত্র লক্ষ্য কিরূপে পবিভ্রত। অর্জন করিয়া 
পরব্রন্মের ধ্যান ধারণার অধিকারী হইবেন, তখন যে 
আহারে সত্বগুণের আধিক্য ও রজন্তমের খর্ধবত! হয়, তাহাই 
হিন্দুর পক্ষে বিহিত 
সত্ব রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রতি সম্ভবাঃ) 
নিবপনস্তি মহাবাহো দেহে দেহিন মব্যয়ম্‌ । 
সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন 
হইয়া, দেহে স্থিত নিধি্বিকার দেহীকে সুখ, ছুঃখ মোহাদি 
দ্বারা আবদ্ধ করে | 
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তত্রসত্বং নির্দলত্বাৎ প্রকাশ কমনাময়ং) 
হ্থখসঙ্গেন বরাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ । 
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবমূ, 
তন্নিবপাতি কৌন্তেয় কর্ন সঙ্গেন দেহিনমৃ। 
তমস্ত্জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনম্‌ সর্বদেহিনাম্‌, 
, গ্রমাদালস্থ নিদ্রাভি স্তনিবপাতি ভারত । 
এই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্মলত্ব হেতু জ্ঞানের প্রকাশক 
ও শান্ত সত্বগুণ দেহীকে স্খে, জ্ঞানে আশক্তি দ্বারা আবদ্ধ 
করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মরক এবং তৃষ্ণা ও সঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন । ইহ] দেহীকে কর্ম সকলে আশক্তি দ্বারা আবদ্ধ 
করে এবং তমোগুণ অজ্ঞান সম্ভৃত, এজন্য সকল প্রাণীর 
ভ্রাস্তিজনক । ইহ অনবধানতা অনুদ্যম ও চিত্তের অব- 
সন্নত। দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে। যে গুণের আধিক্য 
হইলে দেহীর যে আহারে রুচি হয়, তাহা নিন্ধে প্রকাশ 
কর! যাইতেছে ;-_ 
আয়ুঃ সত্ব বলরোগ্য সখ প্রীতি বিবর্ধনীঃ, 
রস্যাঃ শিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহার!1ঃ সাত্তিকপ্রিয়াঃ | 
অর্থ[ৎ আয়ুঃ সাত্বিকভাব,শক্তি,আরোগ্য ও রুচিবদ্ধক,রস- 
যুক্ত, স্নেহযুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী হয়,এইরূপ এবং 
দৃষ্টিমাত্রই চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্বিকগণের প্রিয় । 
কটুক্নঃ লবণাত্যুঞ্চ তীক্ষুরুক্ষ বিদাহিনঃ 
আঁহারা রাজসন্থ্যে্টা দ্রঃখশোকাময়প্রদা। 
অতি কটু, অতি অস্, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষু, 


৭৮ আচার। 


অতি বিদাহি এই সকল ছুঃখ মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য 
রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার । 
যাতযামং গতরসং পুতি পর্যয ষিতঞ্চঘণ্, 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিক্ং । 
শীতলাবস্থা প্রাপ্ত, গতরস, হুর্গন্ধ, পুর্ববদিনপক, অন্যের 
ভুক্তাবশিষ্ট এবং অমেধ্য যে খাদ্য, তাহা তামসগণের প্রিয় । 
এখন কোন্‌ দেহীর কোন্‌ গুণের আধিক্য, তাঁহ। দেখা 
যাউক। ভগবান বলিয়াছেন ১ 
চাতুর্ববর্্যং ময়াস্ফং গুণকর্্দম বিভাগশঃ, 
তস্ত কর্তীরমপি মাঁং বিদ্ধ্য কর্তারমব্যয়ম্‌ । 
হিন্দুদিগের মধ্যে যে বর্ণভেদ আছে, অর্থাৎ ব্রাঁ্ছণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এই চারিবর্ণ আছে, কর্ম ও গুণভেদে এই 
বর্ণভেদ হইয়াছে । ব্রাহ্মণ সত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয় সত্ব ও রজঃ 
প্রধান, বৈশ্য রজঃ ও তমঃ প্রধান, এবং শুদ্ধ তমঃ প্রধান । 
তাহা হইলে-_ 
ব্রাহ্মণের আহার, সাত্বিক-_ 
আয়ুঃ সত্ববলারোগ্য স্ৃখপ্রীতিবিবর্ধনাঁঃ, 
রস্তাঁঃ কিগ্ধাঃস্থিরা হৃদ্যা আহার1ঃ সাত্বিকাপ্রিয়াঃ | 
শূদ্রের আহার, তামসিক-_ 
াতযামং গতরসং পুতিপর্যযযধিতঞ্চ যত, 
উচ্ছিষ্ট মপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌। 
ক্ষত্রিয়ের আহার, আংশিক সাত্বিক-__ 
আয়,ঃ সত্ব বলারোগ্য ইত্যাদি । 
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আংশিক রাঁজসিক-_- 
কটুক্লঃ লবপাত্যুষণ ইত্যাদি । 
বৈশ্টের আহার, আংশিক রাজনি ক-_- 
কটুক্লঃ লবগাত্যুষ্চ ইত্যাদি । 
আংশিক তাঁমসিক-_- 
যাতযাঁমং গতরসং ইত্যাদি | 
সাত্বিক আহার রসযুক্ত। স্সেহযুক্ত, ষাহাঁর সারাংশ শরীরে 
অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং দৃষ্টিমাত্রই যাহা চি্তপরিতোষ- 
কর হয়। দুগ্ধ ও ঘ্ৃত রসযুক্ত ও স্সেহযুক্ত এবং এতছ্ুভয় : 
গুরুপাক অর্থাৎ শীঘ্র জীর্ণ হয় না, দেহে অনেকক্ষণ স্থায়ী 
হয়। এই সকল দ্রেব্যই হিন্দুর প্রধান আহার । এতগ্ডিন্ন 
তণ্ুল, আতপ হউক আর উঞ্চ হউক, সিদ্ধ করিয়া! অন্ন হ্য়। 
ডাইল ও শাকাদি স্নেহ লবণ ও মসাল! অর্থাৎ সুগন্ধি দ্রব্য 
যোগে রন্ধন করিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তৃত হয়! এই অন্ন ও 
ব্যঞ্জন হিন্দুমাত্রেরই আহারীয় দ্রব্য। হিন্দু একাকী কি 
কেবলমাত্র পুত্র কলত্রাদি লইয়! আহার করেন না; তিনি 
অতিথি কুটুম্ব যাবতীয় ভরণীয়বর্গকে আহার করাইয়া 
তবে অবশিষ্ট আহারীয় দ্রব্য স্ত্রী পুরুষে আহার করেন । 
অতএব হিন্দুপরিবারে ভোক্তার সংখ্য। অধিক । ম্বতস্য মাংস 
আহার ব্যয়সাধ্য। যেখানে অধিক ভোক্তা, সেখানে এই সকল 
দ্রেব্য নিত্য আহার কর! ঘটেনা ; অতএব যাহাদিগের আহার 
রাজসিক ও তামমিক এবং মৎস্য মাংস আহারে যাহাদিগের 
আপত্তি নাই, তাহাদিগ্রেরও নিত্য আহার শাকান। 


৮* আচার! 


হিন্দু এই কারণে গ্রধানতঃ নিরামিষফভোজী | যদিও 
অনেকে মংস্ত খাইয়া থাকেন এবং বিশেষ বিশেষ মৎস্য 
দৈব পৈগ্রাদি কর্মে ভক্ষণ করিতে পারা যায় বলিয়া বিধি 
আছে ও বৈধ অর্থাৎ মন্ত্রদ্ধার! সংস্কৃত মাংস খাইবার বিধি 
শাস্ত্রে আছে, তথাঁপি মনু বৈধাবৈধ সকল প্রকার মৎস্য 
ও মাংসের বিচার কয়িয়া উপসংহার স্থলে মাংস ভক্ষণ 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন,_- 

মতস্তাদঃ সর্বমাংসাদঃ তশল্মান্‌ মৎস্তাঁন বিবর্ছায়েৎ। 
এবং মাংস ভক্ষণ স্থলে বলিয়াছেন,-_- 

সমুৎপতভিঞ্চ মাংসস্ত বধবন্ধৌচ দেহিনাণ 
প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্ববমাংসম্ত ভক্ষণাৎ। 

মনু বলেন,--যে ব্যক্তি শতবর্ষ ব্যাপিয়া বর্ষে বর্ষে অশ্ব- 
মেধ যজ্ঞ করেন এবং যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংস ভক্ষণ 
না করেন, এই উভয়ের পুণ্যফল সমান। ইহা অপেক্ষ! 
মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে অধিক কি বলা যাইতে পারে? 
ফলতঃ মাংসাহার হিন্দুদিগের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং তীাহা- 
দিগের ব্যবহারেও বিরল । দেবপুজাঁতে যে বলি প্রদান হয়, 
সেই বলির মাংস পাক করিয়া দেবতার ভোগ দেওয়া হয় 
এবং তাহা নিবেদিত হইলে প্রনাদ বলিয়া সকলে সাদরে 
গ্রহণ করেন ; কিন্ত বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের লোকের! কি ত্রহ্ম- 
চারী, কি বিধবাগণ তাহাও গ্রহণ করেন ন|। হিন্দুর মাংসা- 
হাঁর বৎসরের মধ্যে ছুই চারি দিন মাত্র ঘটে এবং তাহাও 
সকলের ঘটে না। বঙ্গদেশের মধ্যে অনেকে মৎস্য ভোজন 
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করেন। ক্রক্ষচারী ও বিধবারমণী ভিন্ন প্রায় সকলেই 
আহার করেন ; কিন্তু ধাহারা মৎস্ত ভোজন হইতে বিরত, . 
তাহারা অধিক শ্রদ্ধাম্পদ। 

মৎস্য মাংস আহারে সত্বঃগুণের হাঁনি ব্যতীত কোঁন মতে 
বৃদ্ধি হয় না। যে পশুর মাংস আহার করা যায়, সেই পশুর 
ধর্মগুলি সমস্তই সেই মাংস্খাদকে বর্তিয়া থাকে । যখন ভুক্ত- 
দ্রব্য আমরা পরিপাঁক করি, তখন সেই ভুক্তদ্রব্যে প্রস্থপ্ত- 
ভাবে ষেজীবনীশক্তি খাঁকে এবং সেই জীবনীশক্তির অন্তর্গত 
যে আধ্যাক্সিকশক্তি ওতপ্রোতরূপে মিশ্রিত থকে, তাহাঁও 
আম্বরা শোষণ করিয়া লই, অর্থাৎ তাহা পরিপাক করি, 
এবং তাহাঁও আমাদের শরীরের ধাঁতুভূক্ত হয়। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদিগের মতে শরীরাভ্যন্তরে যাবতীয় ঘন্ত্র আছে, 
এবং সেই যন্ত্র সমূহের সুক্ষতম অংশগুলি কেহই জড় নহে; 
অর্থাৎ তাহারা যে মস্তিষ্কের গ্রভাবে পরিচালিত হইয়া 
ক্রিয়াশীল হয়, এরপ নহে; তাহাদ্দিগের স্বাধীন ক্রিয়া! 
আছে, স্বতন্ত্র মনোরৃত্তি আছে । মনোবুভি যে কেবল 
জীবের মন্তিষ্ষেই থাকে, তাহা নয়; ইহা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়! 
থাকে । অতএব পশুদেহের যে কোন অংশের মাংস ভক্ষণ 
করি না কেন, আমাদিগের মন পশুরভি দ্বারা কলুষিত 
হইবেই হইবে, অথবা আমর পশুত্ব প্রাপ্ত হইব। 
মাংসাহার সম্বন্ধে আমাঁদিগের বিচার অনাবশ্যক বিবেচনায় 
তাহা! হইতে নিবৃত্ত হইলাঁম। ইউরোগয়ের। প্রধাঁনতঃ 
মাংসভোজী। এই ইউরোঁগীয়দিগের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত 
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পদস্থ ও মাননীয় লেক সভ! সমিতি করিয়া বক্তৃত। প্রচার 
ও গ্রন্থর্চনাদি দ্বারা মাংসাহার অনাবশ্যক ও দৌঁষাবহ 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেকে 
মাংসাহার হইতে বিরত হইয়! নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভিজ্জভোজী 
হইয়াছেন । পাঁঠিকবর্থ এই সকল বক্ততা। বিচার ও গ্রন্থি 
অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন, না করিয়া থাকেন, তবে মনে 
করিলেই পাঠ করিতে পারেন । অতএব এতদ্বিষয়ে আমা- 
দিগের বিচার চর্বিবিতচর্ববণমাত্র হইবে । মাংসাহার অনা- 
বশ্যক ও দোঁষাঁবহ, ইহা যুক্তি ও বিচার দ্বার অবধারিত 
হইয়াছে এবং ইহা! আমাদিগের ধর্দ্মশাস্ত্রকারেরা স্প্ষ্টাক্ষরে 
নিষেধ করিয়াছেন, এই বলিলেই পর্ধয।প্ত হইবে। 

হিন্দু উদ্ভিজ্জভোজী বলিয়! স্বভিকা ভেদ করিয়া যাহা 
কিছু ভূপুষ্ঠে উদয় হয়, তাহাই যে ভীহার খাদ্য তাহা নহে। 
লশুন, পলাওু? গৃগ্জম অথবা গাজর, কবক অর্থাৎ কৌড়ক 
এবং যাবতীয় অমেধ্য-দম্তব উদ্ভিজ্জ, তাহাদিগের অখাদ্য | 
কবক অথবা কৌোড়ক যাহাকে সচরাচর ব্যাঙেরছাত। বলে, 
অপবিত্র স্থানেই তাহারা জন্মিয়। থাকে, তাহা খাইলে 
পবিত্রতা রক্ষা কিরূপে হইতে পারে? যে বস্তু দ্বার। 
স্থান অপবিত্র হয়, সেই সেই বস্তর আহার আর তৎকর্তৃক 
কলুষিত স্থানে উৎপন্ন উদ্ভিজ্জের আহার সমান, অর্থাৎ 
অপবিত্র বস্তুর আহারে দেহ ও মনের পবিত্রতা থাকে ন! 
এবং অপবিভ্রবস্তুসম্তুত অপর বস্তর আহারেও দেহ মন 
অপবিভ্র হয়। লশুন, পালা ও গাজর এই সমস্ত উদ্তি- 
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জ্জের আহার যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কারণ বোধ 
হয়, তাহাঁদিগের বিজাতীয় ছুর্গন্ধ। ছুর্গন্ধ বা পুতিগন্ধ ষে 
তামসিক রুচির প্রীতিকর, তাহা উপরে উলিখিত হইয়াছে । 
যে বস্তুতে তামমিক রুচির প্রীতি জন্মে, সে অবশ্যই তমো- 
গুণাত্মকরসপ্রধান দ্রব্য হইবে এবং তাহার আহারে তমো- 
গুণের আধিক্য ও হইবে । এজন্য তমোগুণ খর্ব কর! 
ধাহাদিগের উদ্দেশ্য, তাহাদের পক্ষে পলা ও তৎসদৃশ 
উগ্রগন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের ভক্ষণ নিষেধ । আধুনিক বাঙ্গাল 
লেখকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বক্র 
পলাগু, সম্বন্ধে তাহার হিন্দুত্ব নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;-- 
“আহারে পলাঁগু, ব্যবহার করিলে শরীর মধ্যে প্রশান্ত- 
ভাবের কিছু ব্যত্যয় হয়, ইহা! আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করি- 
যাছি এবং পলাঞ্রস প্লাবিত মাংসাহারে মস্তি যে ধুমময় 
হইয়া উঠে এবং সমুদয় আভ্যন্তরিক মনুষ্যটা স্ুল বা মোটা! 
(০০১০) হইয়া পড়ে ইহাও আমরা প্রত্যঞ্চ করিয়ীছি।” এই 
কারণে পলাগ্, উদ্ভিজ্জ হইলেও এবং অমেধ্য সম্ভব না 
হইলেও, তাহার আহার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।  / 
এতন্ডিন্ন বিহিত খাদ্য অর্থাৎ যে সমস্ত উত্ভিজ্জ প্রতিষিদ্ধু 
নহে, তাহাও তিথিবিশেষে নিষিদ্ধ হয়। যথা, প্রতিপদ 
কুক্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী ব! ব্যাকুড় (ক্ষুদ্র বার্তকীবিশেষ), 
তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থাতে মূলা, পঞ্চমীতে বিস্ব, বা! শ্রীফল, 
ষ্টীতে নিদ্ধুক বা কাগচিলেবু, সপ্তমীতে তাল, অ্টমীতে 
নারিকেল, নবমীতে অলারু বা লাউ, দশমীতে কলম্বীশাঁক, 
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একাদশীতে শিল্ধী, দ্বাদশীতে পুতিক বা পুইশাঁক, ভ্রয়ো- 
দশীতে বার্তীকী, চতুর্দশীতে মাঁষকলায় নিষিদ্ধ। বিহিত 
ফলমুলাদি তিথি বিশেষে নিষিদ্ধ হইবাঁর কারণ এই যে, 
চন্্রকলার হ্রাস বুদ্ধি অনুসারে যেমন উঞ্জানুষ্ণতাঁর হ্রাস 
বৃদ্ধি হয়, তেমনি জীবশরীরে ধাঁতুর ও বিকাঁর হয় এবং যে 
ফল মূলে প্রকৃতিষ্থ ধাতুর পরিপোষণ হয়, ধাতু বিকৃত 
হইপে ৩দ্দাঁপা অনিক্ট হয়। কুম্সাণ্ড ক্ষারগুণ প্রধান ফল 
উভয় পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে শ্লৈত্মিক ধাতু অপেক্ষাকৃত 
অধিক লবণরসাশ্রিত হয়। শ্লেক্সা স্বভাঁবতঃ লবণরসাঁত্সক 
এবং তিথি প্রভীবে মেই রমের আধিক্য হইলে যদি তাঁহার 
উপর ক্ষার অর্থাৎ লবণরসাত্মক রুক্ষখাদ্য আহার করা 
যায়, তাহা হইলে ব্রণাদি ক্রেদরোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবন। 
বলিয়াই বোঁধ হয়, কুষ্মাণড ভক্ষণ উক্ত তিথিতে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । বৃহতী বা ব্যাকুড়ফলের নাঁনা গুণের মধ্যে 
পিন উষ্ণকর ও ক্ররবায়ুবর্ধক দুইটা গুণ আছে, দ্বিতীয়! 
তিথিতে পিস অ অত্যস্ট উষ্ণ হয়ঃ সুতরাঁং এই তিথিতে বৃহতী 
ভক্ষণ করিলে (অর্ব,দ) চক্ষুরোগ হইবার সভাবনা 
বলিয়! বৃহতী তক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । পটোলের আর 
আর গুণের মধ্যে রক্তোর্চকারক ও ন্িগ্ধোঞ্চ এই 
ছুই গুণ আছে। ত্ৃতীয়ায় রক্ত অত্যন্ত উঞ্ণ হয়| এ 
সময় রক্তের উঞ্ণতাবর্ধক ন্সিগ্ধোষ্চ দ্রেব্য ভোজন করিলে 
রক্ত সমধিক উষ্ণ হইয়া রক্তবাঁত রোগ হইবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা, এই জন্য তৃতীয়া তিথিতে পটোল ভক্ষণ নিষেধ । 
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মূলকের গুণ মলরোধক, আর আম ও বাঁ, পিত, কফের 
ক্রুরতা, রুক্ষতা ও প্রবলতাদি বিকার উৎপাদক । চতুর্থা- 
তিথিতে পৈভ্ভিকধাতু ও প্লৈক্সিকধাতু রুক্ষ ও বায় ক্রু;র- 
ভাঁব ধারণ করে। এই সময়ে বাতাঁদি ভ্রিদোষের অর্বব- 
প্রকার বিকাঁরবর্ধক মুলক ভক্ষণ করিলে, আমরোগ উৎ- 
পন্ন হইবার সম্ভাবনা বলিয়া চতুর্থাতিথিতে মুলক ভক্ষণ 
নিষেধ। বিন্বের একটি গুণ পিত্তরৃদ্ধিকারক। পঞ্চমীতে 
পিত্ত অত্যন্ত গ্রবল হয়, স্থতরাঁং পঞ্চমীতে বিন্ব ভক্ষণ 
করিলে অতিশয় পিন্ত প্রাঁবল্য হয় এবং পৈভ্িক রোঁগোৎ- 
পর্ভির সম্তাবন? বলিয়া,পঞ্চমীতে বিন্ব ভক্ষণ নিষেধ | নিম্ুক 
অস্রসাঁত্সক, ইহা শিরানিহিত শৈত্যরস অত্যন্ত বৃদ্ধি করে। 
ষষ্টীতে শিরাসমূহ অত্যন্ত শৈত্যরসাশ্রিত হয়। এই সময়ে 
শৈত্যবদ্ধক অজ্রগুণসম্পন্ধ নিম্ৃক ভোঁজন করিলে, শিরা- 
সংস্থিত শৈত্যরস অত্যন্ত প্রবল হইয়া, কোঁষরোগ উৎ- 
পন্তি করিতে পাঁরে বলিয়া, ষ্টীতিথিতে নিন্বুক ভক্ষণ 
নিষেধ। তালের একটি গুণ, কফ ও রক্তপিত্তরোগবর্ধক। 
সপ্তমীতিথিতে রক্ত ও পিন্ত যুগপৎ তরল হয়; এ সময় 
রক্তপিত্ত-রোগবদ্ধক তাল ভক্ষণ করিলে, রক্তপিভ-রোগোৎ- 
পর্তির সম্ভাবন। বলিয়া, সগতমীতে তাঁল ভক্ষণ নিষেধ । 
নারিকেল ছুষ্পচ, মলরোঁধক এবং গুরু, অষ্টমীতে পাঁক- 
স্থলী দুর্বল এবং অগ্রিমান্দা হয়, সে লময় মলরোধক, ছুম্পচ 
ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে অজীর্ণরোগ উৎপন্ন হয়, এই 
জন্য অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণ নিষেধ । অলাবু বাঁতশ্লেত্সা- 
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রোগকারিণী, নবমীতিথিতে বাঁয় কৃপিত, আর শ্লেক্ষা উষ্ণ 
হয়। এই বাঁতশ্লৈক্সিক-রোগকারিণী অলাঁবু ভোঁজন করিলে, 
বাতশ্রৈক্মিক রোগ উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া, নবমীতে 
অলাবু ভক্ষণ নিষেধ । কলম্বী অস্রপিত রোগ, শ্রেম্সা আর 
মলবৃদ্ধিকাঁরিণী ; দশমীতে ক্রুরপিত্ত আর অগ্্রের ভাগ বৃদ্ধি 
হয়। এ সময়ে অগ্রপিভ-রোগকারিণী কলম্বী ভোজন 
করিলে অক্পভরোগ হইবার সম্ভাবনা! বলিয়া,দশমীতিথিতে 
কলম্বী শাক খাওয়া নিষেধ । শিশ্ধী শৈত্যগুণ-সম্পন্ন, রস, 
ভ্বর এবং শ্বাসরোগকারিণী। একাদশীতে নাড়িতে শ্লেক্সিক, 
বাতশ্লৈম্সিকস্বর-কারক রসের সঞ্চার হয়। এ সময় রস 
ও জ্বরকাঁরিণী শিশ্বী ভক্ষণ করিলে জ্বরোৎপন্ন হইতে পারে, 
এজন্য একাদশীতে শিঙ্ষী ভক্ষণ নিষেধ । পুতিকা এককালেই 
অভক্ষ্যা বলিয়া নির্দেশিতা হইয়াছে, যেহেতু ইহ! গুরুপাক, 
শ্লেক্সাকারিণী এবং পিভ, বায়, ও রক্তকাশ ( য্ষ।ক।শ) 
বদ্ধিনণী। দ্বাদশীতিথিতে রক্ত আর ক্রুরশ্লেক্মার বৃদ্ধি এবং 
বায়, কুপিত হয়। পুতিকা যন্গমাকাঁশ আর বাতাদি ত্রিদোষ- 
বদ্ধিনী। দাঁদশীতে রক্ত আর ক্রংরশ্লেত্া যে পরিমাণে 
ক্রুংর হয়, এঁ তিথিতে পুতিকা ভক্ষণ করিলে, যন্গমারোগের 
বীজোৎপন্ন করিতে পারে । এই জন্য পুতিক! এককালে 
নিষেধ করিয়াও দ্বাদশীতে কোঁন মতেই ভক্ষণ করিবে না 
বলিয়া, নির্বন্ধাতিশয় সহকারে তাহার প্রতিষেধ করিয়া- 
ছেন। বার্তাকু বহ্িউদ্দীপনী, বায়,নাঁশিনী, রক্তবিবদ্ধনী 
এবং কওুরোগোৎপাদ্িনী । ত্রয়োদশী তিথিতে বায়, মন্দ- 
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গামিনী এবং শরীরস্থ রক্ত অতিশয় গাঢ় হুইয়! থাকে । 
সহজেই এই তিথিতে রক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যখোঁপযুক্ত চালিত 
হইতে ন! পারিয়া, স্থানে স্থানে বদ্ধ ও দূষিত হয়। ইহার 
উপর আবার যদ্দি বায়নাশিনী, রক্তবর্ধনী, কণগু,কাঁরিণী 
বার্তীকী ভোজন কর! হয়, তাহা হইলে কণ্ড,রোগের উৎ- 
পত্তি হইতে পারে, এই জন্ত ত্রয়োদশীতে বার্তীকী ভক্ষণ 
নিষেধ । মাঁষকলায় মলবৃদ্ধিকারক, গুরুপাঁক ও অতিশয় 
রোগকারক। চতুর্দশীতিথিতে অপানবাযু উদ্ধগামী হয়, 
তাহাতে কোষ্ঠবদ্ধরোগ সঞ্চার হয়। এ সময়ে মলবর্দাক 
অতিশয় রোগোৎপাঁদক গুরুপাক মাঁষকলাঁয় ভক্ষণ করিলে, 
অতিসারাদি উদরাঁময় উৎপন্ন হইতে পারে । এই জন্য 
চতুর্দশীতে মাষকলায় ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যে যে তিথিতে 
যে যে ফল মুল ভক্ষণ কর! নিষিদ্ধ, তাহ! বলিলেই 
পর্যাপ্ত হইতে পাঁরিত ; কিন্তু ইদানীন্তন ইংরাজিশিক্ষিত- 
যুবকেরা এক ফল, মূল এক তিথিতে খাদ্য ও এক তিথিতে 
অখাদ্য কেমন করিয়া হয়, না বুঝিতে পারিয়া তিথিবিশেষে 
ফল মূলাদির খাদ্যাখাদ্যের বিচার গ্রাছ করেন না। এই 
জন্য সমুদায়ের কারণ নির্দেশ কর! গেল । 

বিশেষ বিশেষ তিথিতে যে শরীরের বিশেষ বিশেষ 
ধাতুর বিকার হয়, উক্ত যুবকরুন্দেরা তাহার প্রমাণ চাহি- 
বেন, এই জন্য নিন্ে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সকল উদ্ধত হইল । 

“পক্ষঘয়ে প্রতিপদ্দি কফধাতুর্ভবেৎ পুনঃ, 
লবণেন সমীযুক্ত দ্বিতীয়ীয়াং তখৈবচ । 
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পিতধাতুশ্চ বায়,শ্চ ত্রমাচ্চভূশমুষ্ণতী:ও 
তীগ্মত্বঞ্চ সমাপোতি তৃতীয়।য়াঞ্চ শোণিতমূ । 
অত্যন্তমুক্ততাং প্রাপ্তং বায়ূশ্চ ক্রুরতাঁং গতঃ, 
ক্রুরেণ বায়,ন] রক্তসাঁচীভাবেন চালিতম্‌। 
চতুর্ঘ্যাং পিন্তধাতুশ্চ শ্লৈক্সিকে। ধাতুরেবচ, 
দৌধাতুরুক্ষতাং প্রাণ্ডো বাঁয়শ্চ ক্রুরভাবগঠ। 
রুক্ষত্যাঞ্চ তদাতাভ্যাং ক্ররভাবেন বায়না, 
মলাধারান্মলং সর্ধবং নিঃহ্গতং ন বথোচিতম্‌ । 
(তৈ নৈব হেতুনাধীর বেদনোদ্ধেগ এবচ, 
ভবেতোবহি লোকানাঁং আমরোগস্ত লক্ষণম্‌ । 
পঞ্চম্যাঞ্চ তিথো পিং প্রবলত্বৎ ব্রজেন্তথা, 
শিরায়াং শৈত্যভাগস্ত ঘষ্ঠ্যাং বৃদ্ধির্ভবেদ্ভূশম্‌ | 
রক্তপিন্তঞ্চ সপ্তম্যাঁং যুগপত্তরলং ভবেৎ্, 
অষ্টম্যামগ্রিমান্দ্যঞ্চ পাকস্থানঞ্চ ছুর্ববলম্‌ । 
নবম্যাং কৃপিতো বায় শ্লেম্াতু চোষ্ততাঁং গত 
দশম্যাং ভ্র,রপিভন্ত অস্্রদ্ধিবেভদা। 
বাঁতশ্লৈক্মিক সন্তাঁপ কফীয় জরকারকঃ, 

রসঃ সংজায়তেহত্রাপি একাদশ্মাঁং ন সংশয়ঃ | 
ক্রুরস্ত শ্লেম্সলো বৃদ্ধি রক্তস্তচ তখৈবহি, 
বায়ুস্চ ভ্রুংরভাবশ্চ ছাদশ্যান্ত ভবেভথা । 
ঘনীভূতং ভবেদ্রক্তং বায়,স্চ মৃছুতাং গর্ত 
সৃুনা! বায়,ন! রক্ত চালিতং ন যথোচিতং । 
কুত্রচিৎ কুত্রচিৎ স্থানে বদ্ধস্াদ্দ,ষিতং তথা, 
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ভ্রয়োদশ্যান্ত চৈতানি ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। 
চতুর্দশ্যামপানস্থঃ বায়ুদ্বর্ধং গতস্তথা, 
তে নৈবানাহ রোগশ্চ উদর ্তম্তভনং তথা । 
পৌর্ণমান্তাঁং ভবেৎ শৈতাং গুণস্ত চাতিবর্ধনম্‌, 
হুধাঁংশো! পুর্ণরূপত্বাদিতি বেদবিদোবিছুঃ | 
কুহ্বাঁং চন্্রকল। নষ্ট ছুক্মণশ্চাতিবর্ধনং, 
পীকশক্তে ছুর্ববলত্বং কফোৎপত্তেশ্চ কারণম্‌। 
ফল মুলাঁদির গুণ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার 
প্রমাণ চিকিৎসাশাস্ত্র । বোধ হয়, তাহা এস্থলে উদ্ধংত করি- 
বার আবশ্যক হইবে ন। 
আঁহাঁর সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহ! প্রায় সমস্তই বলা 
হইল, কেবল আহার প্রস্তুত কর! অর্থাৎ পাঁকসন্বন্ধে কিছু 
বল! হয় নাই। পাক কার্ধ্যটি আহার সম্বন্ধে প্রধান অনু- 
ষ্ঠান। হিন্দুর আহার বিপণি বা পণ্যশালায় প্রস্তুত থাকে 
না, অথবা কাহাঁকে পারিশ্রমিক দ্রিলে, সে প্রস্তত করিয়া 
দিতে পারে না। অতিশয় আঢ্য ব্যক্তি, ধাহার পরিচর্যার 
জন্য বছ দাম দাঁপী আছে, তাহাকেও নিজের আহার নিজে 
প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে । কোন আহীার্ধ্য পাক করিতে 
হইলে, পাচক পাচ্যদ্রুব্যকে বারংবার হস্ত বার আলোড়িত 
ও মঘিত করে; সুতরাং পাচকের অরাতে তাহা সর্বতো ভাবে 
আঅক্ষিত হয় এবং সে দ্রব্য আহার করিলে, পাচকের অরা 
উদরস্থ করা হয়। 
অতএব নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিবে যে তাঁহাকে 
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নিজের আহার নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। যত্যা- 
চারী ব্রাহ্মণ, বিধব! রমণীগণ, ষাঁহারা ব্রক্মচর্ধ্য ব্রতাঁবলম্থিনী, 
ইহারা আপনার আহার আপনার! প্রস্তুত করিয়া লন। 
এতপ্তিম্ন সকলেরই নিজের আহাঁর নিজে প্রস্তুত করিয়া! 
লইতে হয় তবে ধাঁহাঁরা কার্ধ্য বা অবস্থার অনুরোধে স্বয়ং 
পাক করিতে অনমর্থ তাঁহাদিগের সহধন্মিনীগণ তাহাদিগের 
জন্য পাঁক করেন, অথবা স্বগোত্রের কোন পবিত্রা নারী 
ভাহাদিগের পাঁক কার্ধ্য সমাধা করেন । এই জন্য দেখিতে 
পাঁওয়। যাঁয়, যে হিন্দ্ুপরিবাঁরের ভিতর গৃহস্বামীর পত্বী 
কি তাঁহার পিতৃব্য বা জ্যেষ্ঠতাতপত্বী কিন্যা ভ্রাতৃজায়া 
অথবা পুক্রবধূ গৃহস্থের পাঁচিকা। সেই পাঁচিকা কৃতস্নান, 
কৃতাহ্িক ও সর্ববতোভাঁবে পবিত্র হইয়া পাক কার্য সমাধ। 
করেন এবং সমস্ত প্রস্তুত হইলে, তিনিই সকলকে পরি- 
বেশন করেন ; অপর কাহারও সে অন্ন স্পর্শ কবিবাঁর অধি- 
কার থাকে না এবং পাকশালাঁয় ইতর বর্ণের কি স্ববর্ণের 
কোন অপবিত্র লোকের প্রবেশাধিকার থাকে না। সংসর্গে 
অর'র পরোক্ষ কাধ্য হয়, আহারে তাহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, 
এই জন্য পাঁক সম্বন্ধে এত কঠিন নিয়ম । 

এবন্প্রকারে প্রস্তৃত অন্ন যদি ভ্রণঘাতী কর্তৃক দৃষ্ট হয়, 
কি খাতুমতী নারী অথবা! কুকুর কর্তৃক স্পুষ্ট হয়, কি গ্রাভী 
কর্তৃক আঘ্রাত হয়, কি পক্ষিগণ কর্তৃক অবলীট অর্থাৎ ঠোক্‌- 
রান হয়, তাহা হইলে সে অন্ন ত্যাগ করিতে হয়৷ 

আহার করিবার নিয়ম এই যে, ত্রাক্মণ প্রতিদিন হাতি, 
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প| ও মুখ ধুইয়া, আদ্রপদে পুর্ববসুখে শুচি হইয়া অনন্থ- 
মনে ভোজন করিবেন । ভোঁজনান্তে আবার এরূপ উপ- 
স্পর্শন করিবেন এবং জল দ্বারা মুখের ছয়টি ইন্ড্িয়স্থান 
স্পর্শ করিবেন। ভোজন কালে প্রতিদিন অন্নকে অতি 
আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। অন্ের নিন্দ করিবেন 
না, অন্ন দেখিয়া! হৃষ্ট হইবেন, মনের সঙ্কোচভাব পরিত্যাগ 
করিবেন এবং যাহাতে প্রতিদিন অন্নলাভ হয়, এইরূপ 
প্রতিনন্দন করিবেন। প্রতিদিন এইরূপে ভক্তিভাবে অন্ন 
ভোজন করিলে, সামর্ধ্য ও বলবীর্য লাভ হয়। পরন্ত অশ্র- 
দ্বার সহিত ভোজন করিলে উভরই ন্ট হইয়। যায়। 
উচ্ছিষ্ট অন্ন কাঁহাঁকেও প্রদান করিবেন না এবং সায়ং- 
প্রাতর্ভোজন কালের মধ্যে আর ভোজন করিবেন না। 
হিন্দুর আচাঁরগত সকল নিয়মই শিথিল হইয়া গিয়াছে 
এবং অনেকের একেবারে লোপ হইয়াছে; কিন্তু আহার 
সহ্ছন্ধে নিয়ম নকলে সহমা অতিক্রম ব! উল্লঙ্ঘন করে না। 
উপরে বল! গিয়াছে যে, সংসর্গে অরার পরোক্ষ কাধ্য হয়, 
কিন্তু আহারে তাহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া । বোধ হয়, এই জন্য 
আহারের নিয়ম যত্রে প্রতিপাঁলিত হয়। যাহার ছুক্্িয়ান্বিক্ত 
( চোর, ঠগ প্রভৃতি ) তাহারাও আহারের নিয়ম পালনে 
অতিশয় যত্ববান। এরপ শুন! গিয়াছে, কোন কারাগারে 
জনৈক উচ্চবর্ণের অপরাধী কারাগারের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার করে। কারাগারের কর্তৃপক্ষীয়ের! ইহাতে 
উক্ত অপরাধীকে অনেক ভর্থদনা, তাড়না, ভয়প্রদর্শন ও 
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শাসন করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই কারাগারের প্রস্তুত 
অন্নগ্রহণে স্বীকৃত হইল না। উপর্ধ্য,পরি তিন চাঁরি দিন 
অনশনে কাটাইল। অনন্তর কর্তৃপক্ষীয়ের৷ ভীত হইলেন, 
যদি লোকটি অনাহারে মারা পড়ে,তাহাদ্িগকে অনুযোজ্য ও 
দণ্ডার্ঘ হইতে হইবে ; তখন তীহাঁরা যাহাতে সেই ব্যক্তির 
কোন আহার দ্রব্য গলাধঃকরণ না করাইয়া! শরীরের পুষ্তি 
হয়, এরূপ কৌশল করিলেন! এক বৃহৎ স্বগ্নয় পাত্র 
অর্থাৎ গামলা আনাইয়া, মধু ও জল দ্বার তাহ৷ পুর্ণ করিয়া, 
অপরাধীকে তাহাতে আকণ্টনিমগ্ন করিয়! রাখিলেন। গাত্র- 
চন্মের শোঁষণী শক্তি দ্বারা সেই মধু ও জল তাহাঁর শরীরে 
প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং প্রাণ রক্ষার উপযোগী পুষ্টি 
হইতে লাগিল। লেখকের জনৈক আচারবান আত্মীয় 
ব্যক্তি যত বার কলিকাত! হইতে জাহাজে করিয়া পুরু- 
ষোভম দর্শনে গিয়াছেন, যে কয়েক দিবস জাহাজে 
থাকিতে হইয়াছিল, সে কয় দিবস মলমুত্রত্যাগ কি সান 
আহার কিছুই করেন নাই। এ ব্যক্তি একজন উন্নতপাঁধক, 
হ্তরাং ইহার পক্ষে এরূপ ব্যবহার বড় ধিচিত্র নহে; কিন্তু 
আর একটি বৃত্তান্ত বণিত হইতেছে, পাঠক তাহ! পাঠ করিয়। 
বিম্ময়াবিষ্ট হইবেন। লেখকের এক পুজ্র রাজকীয় কর্মের 
অনুরোধে সপরিবারে একবার আতিদুরদেশে গমন করৈন,_ 
লেখককেও_ দেই ঘয়ভিব্যাহারে যাইতে হইয়াছিল। এই 
বিদেশযাত্রায় একদিন রেলে, অর্থাৎ বাম্পীয়শকটে ও 
তিন দিবদ একাদিক্রমে জাহাজে যাইতে হইয়াছিল । 
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লেখকের পুত্র, বালক, বালিক। ও দাস দাঁপীগণ যথাঁকালে 
মৈত্রকার্য্য ও ন্নানাদি করিয়া, যে আহার্ধ্য দ্রব্য গৃহ হইতে 
লইয়! গিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে যাহা! সংগ্রহীত হইয়া- 
ছিল, তাহ! আহার করিয়। দিন যাপন করিলেন। লেখকও 
যৎকিঞ্চিৎ গঙ্গাজল সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার 
সাহায্যে ও “পথি শুদ্রবদাচরেৎ” এই বাক্যের উপর নির্ভর 
করিয়া, যথাকথঞ্চিৎ শৌচাদি ও সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রয়! 
নির্বাহ করিয়া স্বয়ং যে সঙ্কীর্শস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, 
তাহারই চতৃষ্পার্থ্ে গঙ্গাজল অভ্যুক্ষণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ 
ফল যুলাঁদি আহার করিলেন ; কিন্তু তাহার পুভ্রবধূ ত্রিংশৎ 
বৎসরের অনধিক বয়ক্কী, তিনি তিন দ্িবম জলম্পর্শ করি- 
লেন না ;_-এমন কি, মলমৃত্রত্যাগ পর্য্যস্ত করিলেন না। 
লেখক শ্বশুর, তাহার বারংবার অনুরোধ, তাহার পতির 
অনুরোধ, কিছুই মানিলেন না। তিনি তিন দ্িবন অনা- 
হারে শুখাইতে শুখাইতে চলিলেন। সাহেবদিগের খাঁন! 
প্রস্তত হইতেছে, চারিদিকে পলা ও লশুনের উগ্রগন্ধ 
বিস্তার হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে খানসাঁমাগণ খানা লইয়া যাত্রি- 
গণের মধ্য দিয়া দুম ছুমূ করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; কখন 
বা! মেথর সন্মার্জনী লইয়! আসিয়া যেখানে যাত্রিগণ বসিয়! 
আছে, সেই স্থান পরিক্ষার করিতেছে । এ স্থলে আচাঁরবতী 
পবিত্র! হিন্দুমহিলার কিরূপে আহারে প্রবৃত্তি হইবে ? 
যদিও গঙ্গাজলে সমস্ত শুচি হইয়াছে এরূপ বোধ হয়, 
তথাপি প্রতি বুদ্ধি বিচারের আয়ত নহে, অভ্যাসের নিতাস্ত 
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অধীন। ইংরাজি-সমাচারপত্রিকার সম্পাদকেরা কখন কখন 
যে বড় আস্ফালন ও গর্ব করিয়! বলিয়া থাকেন যে, এত- 
দেশীয় লোকদিগের দেশদেশান্তরে গমনাগমনের সৌক- 
ধর্যার্ধে রেল, জাহাজ প্রভৃতির ব্যবস্থ। করিয়া, ব্রিটিস গভর্ণ- 
মেপ্ট কি মহান্‌ উপকার করিয়াছেন ! এই কি সেই মহান্‌ 
উপকার? বাম্পীয়শকট ও বাম্পীয়পোতের স্থপ্থিতে 
বহুতর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, কে তাহার 
অপলাপ করিতে পারে? কিন্তু এই কল্যাণকর স্থুখাবহ- 
যান সকল এতদেশীয় লোকদিগের সম্যকরূপে আয়ন্ত 
হইতেছে না। অনায়ন্ত হইবার কোন কারণ নাই ; দেশীয়- 
লোকদিগের স্বিধ! অস্রবিধার প্রতি যদি কর্তৃপক্ষীয়দিগের 
কিঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকিত, তবে যাহার! ছয় মাসের পথ ছয় 
দিনে উত্তীর্ণ হইবার যান প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার! 
সেই যানকে সকল জাতির শ্থবিধাজনক করিতে পারিত। 
বাণিজ্য বিস্তার প্রভৃতি দ্বার হিন্দুদিগের পরোক্ষে অনেক 
উপকার হইতেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপকার অতি অকিঞ্চিৎ- 
কর। 

প্রকৃত প্রস্তাবে উপকার রাজপুরুষদিগের স্বজাতীয়লোক- 
দিগেরই হইয়াছে ও তাহাদিগের শিক্ষাপ্রভাবে যে এক 
প্রকার হিন্দুবিকার জন্মিয়াছে, অর্থাৎ “ইয়ং বেঙ্গল” নামে 
যে এক অভিন্ব যুবক শ্রেণীর উদ্ভব হুইয়াছে, এই মহান্‌ 
উপকার তাহাদিগের ভোগে আমিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দু- 
দিগের দেশদেশী্তর গমনাগমনের বিশেষ কি উপকার 
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হইয়াছ বুঝিতে পাঁরা যায় না। তীহাদিগেকে পূর্বে 
নৌকাদি যানদ্ার! বড় বড় নদী ও সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে হইত, 
এবং অনেকে জলমগ্ন হইয়! মারা পড়িতেন। এখন রেল 
জাহাজে সেই সমস্ত হুর্গম, দুস্তর পথ ও জলাশয়াদি উত্তীর্ণ 
হুইয়! অনাহারে ও বেগরোধে রোগগ্রস্ত হইয়া! মারা পড়ি- 
তেছেন। নেই মৃত্যু এখনও রহিয়াছে, মাত্র অপঘাত কথাটি 
নাই, এই বিশেষ । দেশের তিতর এক প্রদেশ হইতে 
প্রদেশান্তরে যাইতে যখন তিন দিন মাত্র অধিকাংশ স্বদেশীয় 
ও স্বজাতীয় লোকের মংসর্গে জাহাজে থাকিয়া জাতি অর্থাৎ 
পবিত্রতা রক্ষা করা এত কঠিন ব্যাপার, তখন যাহার! একা 
দিক্রমে ছুই তিন স্গাঁহ কি মাসাবধি কাল নিরবচ্ছিন্ন 
শ্নেচ্ছনংসর্গে জাহাজে থাকিয়া বিলাতে গমন করেন, 
সেই স্লেচ্ছভূমিতে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আবার সেইরূপে 
দেশে প্রত্যারু হন, তাহারা কিররপে জাতিরক্ষা করেন 
ও হিন্দুসমাঁজভূক্ত হইবার অধিকারী হন, তাহা বুঝিতে 
হইলে আধুনিক অধ্যাপকদিগের ন্যায় বিশ্বাস ও পবিব্রতা- 
বুদ্ধির স্থিতিস্থাপকতা চাই । 

রেলে হিন্দুযাত্রিগণের আর এক প্রকার সর্বনাশ হয় ! 
একাদিক্রমে তিন চারি দ্রিন অবিশ্রীস্ত গাড়ি চলিতে 
চলিতে চারি পাঁচ শত কি সহজ মাইল পর্যন্ত উত্তীর্ণ হই- 
তেছে; কিন্তু এই স্থুদীর্ঘপথে হিন্দুযাত্রিগণের গাড়িতে 
মলমৃত্র ত্যাগের কোন ব্যবস্থাই নাই, এ ব্যবস্থা কেবল 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আছে। তথায় রাঁজ- 
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পুরুষদিগের স্বজাতীয়ের সে স্ুখভোগ করেন। হিন্দু" 
যাত্রিগণ মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বেগ রোধ 
করিয়া! পথ পধ্যটন করে। যখন বেগ ধারণে নিতান্ত 
অসমর্থ হয়, তখন পধিমধ্যে কোঁন ফ্টেনন বা আড্ডায় গাঁড়ি 
হইতে নামিয়া পড়ে। যাত্রিগণের স্থবিধার জন্য ব্যবস্থার 
কোন অপ্রতুল নাই । ফ্টেসনে সংলগ্ন ছুই দ্রিকে, এক দিকে 
ইউরোপীয় ও অপর দিকে দেশীয়যাত্রিগণের জন্য অতি 
উতরুষ আপক্ষর নিন্দিত আছে এবং তাহার মধ্যে স্ত্রী 
ও পুরুষগণের পৃথক্‌ পৃথক আপকফরের ব্যবস্থা হইয়াছে 
এবং কোন্টি স্ত্রীলোক ও কোন্টি পুরুষদিগের জন্য তাহ 
বড় বড় অক্ষরে স্থম্পষ$টরূপে প্রতি আপফ্ধরের সম্মুখভাগে 
লিখিত আছে। 

এক একটি ফেঁসনে রেলওয়ে সাহেবদিগের কৌতুকা- 
বহু বঙ্গানুবাদ দেখা যায়। যে আপক্করের সম্মুখভাগে 
৮০: 70৪ লিখিত আছে, তাহার নীচে লিখিত আছে, “মনুষ্য 
দিগের জন্য |? কোন স্ত্রীলোক এমন বিচার করিলেও 
করিতে পারেন যে, অপর আপক্ষর নিকৃষ্টজীবদিগের জন্য, 
যাহাতে মনুষ্যদিগের জন্য লিখিত আছে, তাহাই মনুষ্যের 
জন্য | আমি মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, অতএব আমার গন্তব্য 
এই আপক্কর। ফলতঃ 119 শব্দের অর্থ “মনুষ্য” তাই 
রেলের সাহেবের “০৮ 205০” যেখানে আছে, সেখানে 
বাঙ্কালায় “মনুষ্যদিগেক্র জন্য” লিখাইয়াছেন, ইহার প্রস- 
্গাধীন বিশুদ্ধ অনুবাদ “পুরুষদিগের জন্য” এবং এই বিশুদ্ধ 


৩য় অধ্যায়। ৯৭ 


অনুবাদই এখন প্রায় সর্ধত্র দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। যাহা! 
হউক, হিন্দুর মল ত্যাগ ছাগাশ্বগবাদির ন্যায় নহে যে. মল 
নির্গত হইলেই নিষ্কৃতি হইল। তাহাঁদিগের জলশোৌচ- 
ফৃতিকাঁশৌচ উভয়বিধ শৌচের দ্বারা মলদার ক্ষালন ও 
হস্ত পদাদি ধাবন করিতে হয়। এ সমস্ত ক্রিয়া সময় 
সাপেক্ষ এবং রেলের গাড়ি প্রতি কেনে পাঁচ, দশ, পনর 
মিনিটের উর্ধ থাকেনা ) হৃতরাং এমন ঘটন! মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া! 
থাঁকে যে, কোন কুলবধূ মলমূত্র ত্যাগের জন্য গাড়ি হইতে 
অবরোহণ করিয়াছে, তাহার কার্য সাধন না হইতে হইতে 
গাড়ি চলিয়া! গেল; দে একাঁকিনী, অসহায় মাঠের মধেত্ 
পড়িয়া রহিল; অথবা, তাহার পতি কি অন্য কোন অভি- 
ভবক যাহার সঙ্গে মে রেলের গাড়িতে আদসিতেছিল, সে 
এরূপ গাড়ি হইতে নামিয়াছে, এবং তাহার কার্ধয সাধন 
না হইতে হইতে গাড়ি চলিয়া গেল; তাহার সহায় মাঠে 
পড়িয়া রহিল, সে কুলবধু অজ্ঞাতকুলশীল উদানীন ব্যক্তি- 
দিগের সঙ্গে সন্তান সন্ততি দ্রেব্য সামগ্রী লইয়া.কোন্‌ দেশে 
চলিয়া গেল। এ সর্বনাশ হিন্দুর পক্ষে বড় সহজ নহে! 
ইহাতে জাতি, মান, কুল, সমস্তই নষ্ট হইবার কথা । 
তাড়িতবার্তীবহ ও ভদ্রলোকের সাহায্যে কোন কোন স্থলে 
এই ঘোর বিপদ হইতে লোক উদ্ধার হইয়াছে,_-আ'র 
কোন কোন স্থলে কুলবধু ছুরাত্মাদিগের হাতে পড়িয়া 
সর্ববস্থান্ত হইয়াছে এবং পরিশেষে সন্তান সন্ততি সতীত্ু ও 
প্রাণ পর্ধ্যন্ত' হারাইয়াছে! এই ত দেশদেশাস্তরে গমনা- 
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গমনের সৌকর্ধ্য 1! এই ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকৃত মহান্‌ 
উপকার!!! 

বাপ্পীয়শকট ও বাম্পীয়পোত হইতে যে বিপুল অর্থা- 
গম হয়, রাজা যদি তাহার সুক্ষমতম ভগ্নাংশ ত্যাগ করিতে 
কুণিত না হন, অথবা তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর যাত্রিগণের 
টিকিটের মূল্য যদি তিল প্রমাণ বুদ্ধি করিয়া দেন, তাহ! 
হইলে উক্ত ছুই শ্রেণীর গাড়ির সহিত অনায়াসেই এক 
একখানা আপক্করগাঁড়ি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে 
এবং বাম্পীয়পোতে হিন্দুযাত্রিদিগের জন্য এমন আসনের 
ব্যবস্থা হইতে পারে, যাঁহাঁর সহিত বিজাঁতীয়দিগের আস- 
নের কোন সংঅব না থাকে; ফলতঃ এইরূপ না করিলে, 
এই সকল যানের স্থগ্ি করা পগুশ্রম মাত্র । যাহ! করিতে 
হইল, তাহ! যদি সর্ববাঙ্গস্থন্দর না হইল, তবে সেকরা না 
করা সমান কথা । আমাদিগের রাজপুরুষেরা এ কথ! বিশিষ্ট- 
রূপ অবগত আছেন, তবে এ দেশীয় লোকেরা বিজিত, এই 
জন্য তাহাদিগকে তীহারা অবজ্ঞা করেন। এই অবজ্ঞা- 
বুদ্ধির পরিহার করিতে পারেন না বলিয়া তাহার! এ দেশীয়- 
দিগের সম্বন্ধে যে কোন কার্ধ্য করেন,অশ্রদ্ধার সহিত করেন, 
স্তরাঁং সে কাধ্য নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। 

সে যাহা হউক লেখকের পুভ্রবধূ উপর্ধ্য,পরি তিন দিন 
বেগরোধ করিয়া! ও অনাহারে থাকিয়া স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ 
নিবন্ধন তাহার অপরিহাধ্য ভোগ শেষে ভুগিতে লাগি- 
লেন। তখন লেখক মনে মনে করিতে লাগিলেন, যদ্দি 
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কেনি আট্যব্যক্তি কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিয়া অন্মদ্দেশীয় 
ব্রাহ্মণেতরবর্ণের কতিপয় যুবককে নাবিক বিদ্যার শিক্ষা 
দেন, তাহা হইলে তাহার জাহাজ পরিচালিত করিতে ” 
পারে এবং হিন্দুদিগের ব্রাঙ্গণ, সজ্জন, স্ত্রী পুরুষ সকল 
শ্রেণির ও সকল অবস্থার লোকে ব্লেচ্ছ সংকআ্রব রহিত 
জাহাজে অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারে। তাঁহাদিগের 
মেত্রকার্ধ্য পুজা আছ্ছিক আহারাদির কোন বিষয়ের ব্যাঘাত 
ঘটে ন1! এবং ক্রমে ক্রমে জাহাজ পরিচালনা কার্ষ্যে 
নৈপুণ্যলাভ করিয়। বাঁণিজ্যার্থে দেশ দেশান্তরে গমন 
করিতে পারিবে এবং দেশের অশেষ প্রকারে উন্নতি সাধিত 
হইতে পারিবে । লেখক যখন এই সমস্ত কথ! মনে মনে 
আন্দোলন করিতেছিলেন, ঠিক নেই সময়ে কলিকাঁত! 
হইতে এক ইংরাঁজিসমাঁচারপত্র আসিয়া তাহার হাতে 
পড়িল ; তাহাতে প্রথমেই পড়িলেন, যে এলাহাবাঁদে উচ্চ- 
ব্রাহ্ষণ-কুলোদ্ভব কৃতবিদ্য আল্যযুবকদ্বয় চণ্মকারের ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়াছেন । কি সর্বনাশ ! কি অধঃপাত ! বিদ্যা 
বুদ্ধির কি অপনিয়োগ ! কি সর্বনাশ ! ব্রাহ্মণ হইতে একে- 
বারে চামার! পাশ্চাত্য সাহিত্যালঙ্কার ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের 
জ্ঞান চন্মকারের কাধ্যে বিনিয়োগ ! আটঢ্যলোকের সন্তান, 
না জানি কত অর্থই এই জঘন্য নিকৃষ্ট কার্ধ্য নিয়োগ 
করিয়াছেন । যুবকযুগল ! বর্পরম্পরা পরিশ্রম, রা্রি- 
জাগরণ করিয়া, পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া রাশীকৃত অর্থ ব্যয় 
করিয়। যে ধবদ্য অর্জন করিলে, এই কি তাহার পরিণা্ £ 
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সে বিদ্যা ত্যাগ করিয়া অতি গৌরবের চর্্মকার বিদ্যা 
অর্জন করিতে গেলে! আহা! ষে অর্থটা এই অধম কার্যে 
নিয়োগ করিলে, সেইটিতে যদি একটি নাবিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করিতে, কত উপকার হইত। এ কার্যে কি নৃতন 
শিক্ষা করিবে ?কি বিপুল অর্থাগম হইবে যে একেবারে 
আভিজাত্য, জ্ঞান, বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত 
হইলে? “কুসংস্কারপন্ন, আচারানুষ্ঠানের দাঁস স্থবির ! 
আমাদিগের মহছুদ্দেশ্ট তুমি কি বুঝিবে ? অকিঞ্চিহকর 
অর্থলাভের জন্য আমর! এ কার্যে প্রবৃত্ত হই নাই। ইংর।জ 
বাহাছুরেরা নাঁনা প্রকার যন্ত্র ও কলের সৃষ্টি করিয়৷ বস্ত্র 
প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রেব্য স্বল্নব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া 
স্বল্প মূল্যে এদেশীয়দিগকে দিতেছেন, স্থৃতরাৎ এতদ্দেশী- 
য়ের! ততদ্বব্য বহু পরিশ্রমে বহু ব্যয়ে হস্ত দ্বার নিম্মাঁণ 
করিয়া! অধিক মুল্যে বিক্রয় করেন বলিয়া, তাহাদিগের 
নিকটে কেহ ক্রয় না করিয়া বিলাতীষন্ত্রজাত দ্রব্য স্লভ 
বলিয়া তাহাই ত্রুয় করেন; এই প্রযুক্ত এদেশের কারুক্রিয়া 
ও শিল্পকর্ম্মের লোপ হইয়৷ গিয় স্থানীয় ব্যবসায় বন্ধ হই- 
যাছে এবং যাহার! উক্ত শিল্প ও কারুকাধ্য করিয়া জীবিক] 
অর্জন করিত, তাহাদিগের জীবনোপাঁয় বন্ধ হইয়াছে । নুতন 
ব্যবসায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, ব্যবসায়ের নূতন পথ 
খুলিতে হইবে, তবে দেশের দুর্দশার শান্তি হইবে | যুবক 
যুগল |! নাবিকবিদ্যালয়ে কি উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইত 
না? কি অন্য কোন ব্যবসায়ের পথ খুর্লিলে হইত 
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নাঃ “স্থবির ! ব্যবসায়ের পথ খুলিতে হইবে এবং সেই 
সঙ্গে আমাদ্িগের নিজের উন্নতির পথ ও খুলিতে হইবে । 
কি অধঃপাত ! ত্রাহ্গণ হইতে চামাঁর বলিয়! তুমি যেমন 
চমকিয়া উঠিলে, নকলকে এরূপ চমকিত করাঁও আমা- 
দ্িগের উদ্দেশ্য । শাস্ত্রের ও পিতৃপিতামহাঁদি পুর্ধব- 
পুরুষ্দিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়া, সমাজকে তৃণজ্ঞান 
করিয়া কেমন নিভীঁকচিন্তে আমরা চর্্মকারের ব্যবসায় 
অবলম্বন করিলাম! জগ আমাদিগের বীরত্ব দেখুক, 
কেমন অবলীলা ক্রমে কুসংস্কারের ছুর্ভেদ্য নিগড় ভেদ করিয়া 
ইচ্ছানুরূপ কার্য করিলাম । স্থবির হাস্ত করিতেছে, 
আমাদিগকে মূর্খ ও বাতুল জ্ঞান করিতেছে ; কিন্ত তোমার 
সময় যর্দি না ঘনাইয়! থাঁকে, যদি আর কিছু দিন বাঁচ, 
দেখিতে পাইবে আমর! কেহ হয়ত সি, আই, ই, কেহব। 
সি, এস্‌, আইয়ের উচ্চ পদবীতে অভিষিক্ত হইব, সমা- 
জের শীর্ষ স্থানে অধিরূড় হইব | তোমরাইত সর্বদা উপ- 
দেশ দাও, “বড় হবি ত ছোট হ'” আমরা এই নীচ কার্ষ্যে 
রুচি করিয়াছি, পারিণামে অতি উচ্চতম পদে আরোহণ 
করিব বলিয়। |” 

মুখশ্দ্ধি অথবা তান্দুলচর্বণ ।__আহারাস্তে হিন্দু 
পাঁন খাইয়া থাকেন। উদর পুর্ণ করিয়া আহার করিবার 
পর ভুক্তদ্রব্যের রস ও আ্রাণ আর ভাল লাগেনা । ভাল- 
লাগার কথা দুরে থাকুক, সে রস আত্রীণে বমন হইবার 
উপক্রম হয় । আহারের সময় খাদ্য দ্রব্য চর্বণ ও মুখের 
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ভিতর আলোড়ন করিতে করিতে খাদ্যদ্রব্যের রস জিহ্বা 
তান্বাদিতে এত ভ্ক্ষিত হয়, যে আচমন ও মুখপ্রক্ষালনাদি 
দ্বার! তাহা সম্যকৃরূপে অপসারিত হয় না। এই জন্য হিন্দু 
আহারান্তে তান্বল চর্ববণ দ্বারা মুখশুদ্ধি করেন। পান পত্র, 
গুবাকু, খদির ও চূর্ণ সংযোগে এই তাম্ম,ল প্রস্তুত হয়। 
পানের রস অগ্নিউদ্দীপক, চূর্ণ অক্সনাশক, খদ্ির উদরাময়ের 
পক্ষে উপকারী ; ইহার ধারকশক্তি আছে এবং ইহা দ্বারা 
দস্তমূল শক্ত হয়। গুবাকুরও এইরূপ শক্তি আছে। তান্বল 
পরিপাঁকশক্তির সহায়তা করে। ইহাতে এলাচি, লবঙ্গ, 
কর্পুর প্রসৃতি অন্যান্য অগ্নিউদ্দীপক, বাঁয়নিঃসারক স্বগন্ধি 
দ্রব্য দিয়া স্থখসেব্য করিয়া লওয়া হয়। পান খাওয়ার 
রীতিটি অতি শ্ুন্দর; কিন্ত্ত বিজাতীয়েব৷ অজ্ঞতা প্রযুক্ত 
ইহাকে রোমন্থন বা “জাবরকাটা+ বলিয়া উপহাস করেন । 
তান্ব,ল চর্বণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ধূমপান করেন, 
অর্থাৎ তামাক খান। তামাক, তাত্রকুট বা দোখ্ত। পত্র 
কুটিয়া গুড় ও নান! জাতীয় মসল। অর্থাৎ স্গন্ধি দ্রব্য 
সংযোগে অতি হ্ন্দরদ্ূপে পেষণ করিয়া! একপ্রকার মিশ্রণ 
প্রস্তুত হয় । এই মিশ্রণ পাত্রবিশেষে অর্থাৎ কলিকায় চূর্ণ 
করিয়। দিয়া তদুপরি অগ্নি দিয়া যে ধুম উত্থিত হয়, সেই ধুম 
নলবিশেষ বা হু ক! দ্বারা শোষণ করিলে একপ্রকার ঈষৎ 
মাদকগুণবিশিষ্ট সুগন্ধি মস্তিরগ্ক ধুম মুখমধ্যে আইসে, 
তাহ! পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়! ফুৎকার দ্বার! বাহির করিয়। 
দেওয়া হয়, ইহাকে তামাক খাওয়! বা ধুমপান বলে। ইহা 
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একপ্রকার বিলাস মাত্র । হ্থগন্ধ ও ঈষৎ মধুর মাদকতায় 
স্রাণেক্দ্িয়ের ও মস্তিক্ষের তৃপ্ডি হয় এবং স্বায়তন্ত্রের শান্তি 
হয়। নিদ্রাতঙ্গের পর, আহারাদির পর, পান খাইবার 
সময়, বহির্দেশ হইতে শ্রান্ত হইয়! গৃহাগত হইলে, শ্রমসাধ্য 
কোন কার্য করিতে করিতে বা! কার্যযসমাধার পর হিন্দু 
তাঁমাক খাঁন। পুরাঁকালে অভ্যাগত ব্যক্তিকে মধুপক 
দিয়! সমাদর করা হইত, ইদানীং তামাক সাজিয়া দিয়া 
সমাদর করা হয় । তামাকের ঈষৎ মাদকশক্তি আছে 
বলিয়া হয়ত ইহাতে পরিশ্রমের লাঘব বা শাস্তি হয়, এই 
জন্য দেখিতে পাঁওয়! যায়, শ্রমজীবিগণ কঠোরশ্রমসাধ্য 
কার্ধ্য করিতে করিজে বারংবার তামাক খাইয়! থাকে । 
তামাক খাইলে তাহার গতক্রম হয় ও শান্তিলাভ করে এবং 
উৎসাহের সহিত কার্ধ্য করিতে প্রস্তত হয়। কেহ কেহ বলেন 
তামাক “812112% অর্থাৎ দৃষিতরোগোত্পাদক বায়,র প্রতি- 
হর্তা ? অর্থাৎ যাহারা তামাক কোন আকারে সেবন করে, 
ম্যালেরিয়! বা দুষিতবায়র প্রভাব তাহাঁদিগের কাছে 
হীনবীধ্য ও নিস্তেজ হইয়া যাঁয়। পুথিবীর প্রায় সকল 
প্রদেশে তামাকের ব্যবহার আছে; কোন না কোন আকারে 
তামাক প্রায় সকল জাতিই সেবন করিয়া থাকে । কিন্ত্ত 
নস্, চুরুট, পাইপ্‌ কি হুকা, যত প্রকারে তামাক ব্যবহার 
হয়, নকল অপেক্ষা হুকায় তামাক খাওয়াই অতি উৎকৃষ্ট 
ও উন্নত প্রণালী । তামাক অতি উগ্রবীর্ষ্য, ইহা এক প্রকার 
বিষ! তামাক হইতে তৈল প্রস্তত হইলে তাহার এক 


১৫৪ আচার। 


বিন্দু যদি একটা বিড়ালকে খাওয়ান যাঁয়, তাহা হইলে 
বিড়াল তৎক্ষণাঁৎ মরিয়! যায়। হুকায় তামাক খাইলে 
“মুখের বা শরীরের কোন অংশের সহিত তামাকের সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কোন সংশ্রব ঘটে না। ধুমীকর্ষণ দ্বারা ফুস্ফুসে 
আঘাত হইতে পারে বটে; কিন্ত হুঁকাঁর খোঁলে অর্থাৎ 
ধূমবাহী নল ব। নলীচার নীচে ঘে একটি নারিকেলের খোল 
আছে, সেই খোলে জল থাঁকে এবং তামাকের ধুম সেই 
জল মধ্য দিয়া যুখে আইসে ; ইহাঁতে সেই ধুমের রুক্ষতা 
বা উগ্রতা অনেক প্রশমিত হয় এবং সেই ধূমোঁপঘাতে 
ফুসফুসের কোন বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে না। কিন্ত 
চুরুট খাওয়ায় পুনঃ পুনঃ চীবনে অনেক লালাক্ষয় হয় 
এবং সেই হেতু অগ্নিমান্যাদিরূপ যে অনিষ্ট হয়, হু'কার 
তামাকে মে অনিষ্ট হয় না। তথাপি হিন্দুর হুকায় 
ধূমপান করেন বলিয়! সাহেবের কখন কখন উপহাস 
করেন এবং ইহা অসভ্য ব্যবহার বলিয়| নির্দেশ করেন। 
এই জন্য নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে হু'কার তামাক 
খাওয়া অভ্যাস করেন না। এ অভ্যাস না হইলেই ভাল, 
কেনন| ধুমপান একটা ব্যপন মাত্র; কিন্তু নব্যেরা তৎপরি- 
বর্তে যদি চুরুট খাওয়া অভ্যাস করেন, সে অতি লঙ্জাকর 
উপহাঁপাম্পদ ব্যবহার! তামাক খাওয়াটা ব্যসন বলিয়। 
অনেকে গুরুজন সমক্ষে তামাক খান না। হিন্দুর মাদক- 
দ্রব্য সেবনের মধ্যে কেবল এই এক তামাক খাওয়া আছে। 
নীচলোকের মধ্যে ও সন্ধ্যানী, ফকির যাহারা অনাবৃত 


৩য় অধ্যায়! ১০৫ 


স্থানে বৃক্ষমূলাদিতে বৃষ্টির জলে ও শিশিরে ভিজিয়া দিবা 
রাত্রি পড়িয়। থাকে, তাহার! গাঁজার ধূম পাঁন করে, ইহাঁতে 
শীত তাপের ক্লেশ অনেক উপশম হয়; কিন্ত ইহার মাদক" 
শক্তি অতি উগ্র। যে ব্যক্তি গাঁজা খাঁয়, সে বিলক্ষণু 
মভ হয় এবং মদ্যপায়ীরা মনত হইয়া যেরূপ উৎপাত ও 
উপদ্রব করে, গাজাখোরেরাও অনেক সময়ে সেইরূপ করিয়া 
থাকে। ভদ্রলমাজে গাঁজার ধুমপান অতি নিন্দনীয় ও 
অতি বিরল । 
ইদানীং ইংরাঁজরাজতন্ত্রের কল্যাণে অনেক প্রকার 
মাদকদ্রব্যসেবীর উদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে মদ্যপায়ীর ভাগই 
অধিক এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ইহা পান করে বলিয়া 
মদ্য দ্বারা যে অনর্থ ঘটে, তাঁহ। অতি গুরুতর ও তাহ! সর্ব্ব- 
সাধারণের গোচর হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে মদ্যপানের 
বহুল বিস্তার ইংরাঁজরাজতন্ত্রের সময়েই হইয়াছে । এইটি 
ইংরাজরাঁজতন্ত্রের চিরকলঙ্ক । পুর্বেবে কদাঁচ কেহ গোপনে 
মদ্যাকারে মাদক দ্রব্য প্রস্তৃত করিয়া সেবন করিত ব! 
অন্যকে খাওয়াইত বা! বিক্রয় করিত এবং প্রকাশ হইলে 
সমাজ কর্তৃক তাহার ও তাহার কৃত গরল-সেবীর দণ্ড হইত | 
ইংরাঁজরাজতন্ত্রের সময় হইতে রাঁজাজ্ঞা দ্বারা এই মদ 
প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতে লাঁগিল। রাজপুরুষদিগের এই 
যুক্তি, যে মাদক দ্রব্য সেবন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । 
যাহার এই গ্ররৃত্তি হয়, সে যেখান হইতে হউক, 
যেরূপে হউক, তাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়। 


১৪ 


১০৬ নস 


আপনার প্ররৃর্ভি চত্রিতার্থ করিবে । এইরূপে মদ্যের 
সংগ্রহ অনিবার্য; নানা স্থানে গোপনে মদ্য গ্রস্তত ও 
'বিক্রীত হইতে থাকিবে । প্রকাশ হইলে একবার দণ্ড 
হইবে, দণ্ডের পর এই জুগুপ্দিত আচর্ণ বন্ধ হইবে, আবার 
কিছু দ্রিন পরেই এরূপ গোপনে অকার্ধ্য হইতে থাকিবে 
এবং ইহার প্রবাহ মধ্যে মধ্যে এক একবার ক্ষণিক বিরা- 
মের পর ক্রমাগত চলিতে থাকিবে । ইহা অপেক্ষা প্রকাশ্থা- 
ভাবে প্রস্তুত ও বিক্রয় করণের অনুমতি দিয়া যদি একটি 
কর নিদ্ধারণ কর! হয়, তাহ হইলে কর প্রদানের ভয়ে 
ইচ্ছ। করিলেই প্রস্তুত করিতে পরিবে না। করের আকারে 
যে টাকাটি রাজকোষে দিতে হইবে, সেটি মূল্য বৃদ্ধি করিয়া 
ক্রেতার নিকট বিক্রেতা আদায় করিবে, তাহা হইলে 
ক্রেতা ও নহজে ক্রয় করিতে পারিবে না। এইরূপে মদ্য 
প্রস্তুত ও মদ্য সেবন উভয়ের যুগপৎ দমন হইবে এবং 
আনুসঙ্গিক রাজকোষের আয় বৃদ্ধি হইবে । রাজকোষের 
আয় বৃদ্ধি করাই রাজপুরুষগণের লক্ষ্য । বর্ষে বর্ষে মদের 
দোকানের বন্দোবস্ত হয় অর্থাৎ মদ্য বিক্রয়ের নুতন অনু- 
জ্ঞাঁপত্র দেওয়! হয়। যে সমস্ত রাজকর্ম্চারী এই অবসরে 
আইন বাঁচাইয়া দোকানের সংখ্যা ও রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে 
পারেন, তাহার! প্রশংসাভাজন হন এবং ধাঁহাদিগের বন্দো- 
বন্তে দোকানের সংখ্যা! ও রাজন্ব কমিয়া যায়, তাহারা অনু- 
যোজ্য ও হতগোরব হন। 

অতএব গোপনে মদ্য প্রস্তত করণ ও সেবন এই ছুই 


৩য় অধ্যাঁয়। ৯০৭ 


ছুক্ক্িয়া নিবারণের ব্যপদেশে রাজপুরুষের! রাঁজন্ব বৃদ্ধি 
করিবার জন্য এই গরল অবাধে বিক্রয় করাইয়। লোকের 
সর্বনাশ করিতেছেন! আহা! মদে যে কি সর্বনাশ 
হইতেছে রাঁজপুরুষেরা' যদি একবার অপাঙ্ষে তৎ্প্রতি 
নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা এই নৃশংস 
ব্যাপার হইতে নিরস্ত হন। আমাদিগের চক্ষুর উপর এই 
পাঁইকপাড়ার এতট। বিষয়, ছুই পুরুষ যাইতে না যাইতে 
কোথায় উড়িয়। গেল! আচ্ছা, এই বিয়য়াধিপতিরা ছুই 
পুরুষে কত মদ খাঁইয়াছিলেন, আর সেই মদের উপর কতই; 
বা রাঁজন্ব আদায় হইয়া! রাঁজকোঁষে প্রবেশ করিয়াছে ? 
কত টাকার বিষয়টা এই দাঁমান্য রাজস্ব আদায়ের জন্য, 
নষ্ট হইল। সামান্য দশ কুড়ি হাঁজাঁর বা লাখ ছু'লাখ 
টাকার জন্য কোটি কোটি টাকার সম্পন্তি কি কেহ সঙ্ভনে 
নষ্ট করিতে পারে? এই পাঁইকপাঁড়ার বিষয়ের মত 
কত বিষয় গিয়াছে ও যাইতেছে! শুধু কি বিষয় নষ্ট 
হইতেছে, বিষয়াধিপগণ গুণবান্‌ রূপবান বলবিক্রমশালী 
এক একট] দিকৃপাঁল বিশেষ, আহা! তাহারাও অকালে 
কালের করালকবলে পতিত হইতেছে! কোথা হইতে মদ্যের 
আকারে এই ঘোর ভয়ঙ্করী রাক্ষপী ভারতে প্রবেশ করিয়া" 
ভারতের পবিব্র, মিতাঁচারী, নিরীহ, সাধুসন্তানগণকে বিনব্ট 
করিতেছে, কবে এই রাক্ষপীর হাত হইতে ভারত পরিত্রাণ 
পাইবে ! 

বালকদিগের পাঠ্য মনোরঞ্জন ইতিহাসে ব্বর্ণভিন্ব 


১৬৮ আচার । 


গ্রসবকারিণী এক হংনীর কথ! আছে । সে প্রতিদিন যুগল 
স্বর্ণভিন্ব প্রসব করিত। যাহার হংসী সে এক দিন মনে 
করিল, দিন দিন ছু”টি করিয়া ডিদ্ব পাওয়া অপেক্ষা হংসীর 
গর্ভে যত ডিন্ব আছে, সমস্ত এককালে বাহির করিয়া 
লই। এই সন্কল্প করিয়া এক দিবস সেই স্বর্ণলোলুপব্যক্তি 
হংসীর গর্ভে ছুরি মারিল। গর্ডে ভিম্বরাশি সঞ্চিত ছিল 
না, প্রত্যহ কোন শক্তি প্রভাবে তথায় ছুইটি করিয়। 
ডিন্ব জন্মিত। ছুরি মারাঁতে ছুইটি মাত্র ডিম্ব বাহির 
হইল, আর হংসী মরিয়া গেল। মদ খাঁওয়াইয়৷ রাজস্ব 
আদায় করা কি স্বর্ণভিন্বপ্রসবকারিণী হংসীর গর্ডে ছুরি 
দেওয়ার ন্যায় নহে? এখানে শুনা যাইতেছে যে, অমুক 
কালেজে লেখ! পড়া শিখিয়া সোপাঁর মেডাঁল, কত পুস্তক 
ও ছাত্ররৃভ্তির আকারে কত পারিতোধিক ও প্রশংসা পত্র 
পাইয়াছে ও কৃতবিদ্য হইয়াছে এবং কালেজের কর্তৃ- 
পক্ষীয়েরা তাহার প্রতি নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া! গবর্ণ- 
মেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন, যে তাহাকে উচ্চতম রাঁজ- 
কন্মে নিযুক্ত কর! হয়। পিতা, মাতা, পত্রী, পুভ্তর ও 
স্বামীর চারিদিকে গুণকীন্তিত হইতেছে শুনিয়া অপার 
আনন্দে মগ্র হুইতেছেন ও কত আঁশা করিতেছেন যে এই 
যুবক হইতে তাহাদের সখ সমৃদ্ধির ইয়ভ্তা থাকিবে না । 
এমন সময়ে যুবক রাঁক্ষসীর হস্তে পড়িলেন। ক্রমে 
তাহার বিনয় ও মদত তিরোছিত হইতে লাগিল, তৎ- 
পরিবর্তে ওদ্ধতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। যিনি পিতা 
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মাতার সহিত বিনয়নতস্মুখে সম্ভাষণ করিতেন, এখন অপ- 
স্কুচিতচিন্তে ডাহাদিগকে পরুষ ও অপন্মানসুচক বাক্য 
গ্রয়োগ করিতে লাগিলেন । হৃদয়ের পুভ্তলী পত্রী যাহার 
চিন্ত তাহাকে দেখিয়! আনন্দে উদ্বেল হইত ও অপার 
হ্ুখনাগরে মগ্ন হইত, এখন সে প্রহার ও কটুক্তির ভয়ে 
তাহাকে দেখিয়! ত্রাসযুক্ত হইতে লাগিল। অনতি দীর্ঘ- 
কাল মধ্যে তাঁহার যকুৎ পাঁকিয়া উঠিল এবং সাংঘাতিক 
শন্ত্রচিকিৎসাঁয় তাহার প্রাণাত্যয় হইল। পিতা মাতা ও 
পত্রীর স্খস্বপ্ন ভঙ্গ হইল, তীহাদিগের সুখের সংসার 
বিষাদে পরিপুর্ণ হইল । 

স্থানা্তর হইতে সংবাদ পাওয়া! যাইতেছে, যে অমুক 
ব্রাহ্মণের পুন্রটি কালেজে পড়া শুনা! করিয়া কৃতবিদ্য 
হইয়াছিল । বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী স্বতঃপ্ররৃত্ত 
হইয়া আহ্বান করিয়া তাহাকে এক অতি উচ্চতম রাঁজ- 
কন্মে নিয়োগ করিয়াছেন । ব্রাহ্মণ ধর্মশান্ত্রের অধ্যাপক, 
অশুদ্রপ্রতি গ্রাহী ও যারপরনাই পবিত্র ও অতি শ্রদ্ধাস্পদ 
এবং মান্য ! তাহার পুভ্রটি কৃতবিদ্য ও ক্ৃতকর্্মা হইয়াছে 
শুনিয়া, অমুক স্থানের ত্রাহ্মণ-জমীদার অতুল এশ্ব্র্যের 
অধিপতি, তাঁহার একমাত্র কন্যাকে সেই পাত্রে সমর্পণ 
করিলেন। একমাত্র কন্যা পিতা মাতার অতি আদরের 
মেয়ে, রূপে গুণে পাত্রাপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; 
ফল কথা, যেমন ছেলে, তেমনি মেয়ে, এমন যোজন! 
প্রায় হয় না । অধ্যাপক ও জমীদার উভয়েই পরম 
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স্থখী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক, পুজ্রের কল্যাণে এমন 
বড়মানুষ দেশমান্য কুটুন্ব পাইলেন। পুত্রবধূর তত্ব লইতে 
সর্ববদ! তাহার পিব্রালয় হইতে অনেক লোক জন নানাবিধ 
দ্রব্য সামগ্রী লইয়! তাহার আলয়ে আমিত, অধ্যাপকপত্ৰী 
কুটুম্ব প্রেরিত দ্রব্জাঁত গৃহে রাখিতে ও প্রতিবেশিগণকে 
তাহা বিতরণ করিতে সর্বদা ব্যস্ত । তাহার আর কোঁন 
দ্রবোর অভাঁব অপ্রতুল রহিল না এবং প্রতিবেশি- 
গণকে দান বিতরণ করিয়া ও তাঁহাদের সহিত এই- 
রূপে সৌজন্য করিয়৷ পরম স্বখী হইতে লাগিলেন । এ 
দিকে পুত্রের স্বোপাজ্জিত অর্থ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত 
না! হইতে হইতে, বৈবাহিক নিজ কন্যার স্বচ্ছন্দের জন্য 
স্বেচ্ছাপ্রবৃতন্ত হইয়া অকাতরে ব্রাহ্মণের তৃণাচ্ছাঁদিত গৃহের 
পরিবর্তে উৎকৃষ্ট ইষ্টকালয় প্রস্তুত করাঁইলেন। জামাতা 
গৃহে আঁসিলে, জমীদার বড়ই স্খী হইতেন। আত্মীয় 
বন্ধুবান্ধব সকলের নিকট রূপবান গুণবাঁন পদস্থ জামাতাঁকে 
পরিচিত করিয়! দিয়] স্ত্রখী হুইতেন। 

জামাত1 পদস্থ বলিয়া জমীদারের সমকক্ষ জমীদাঁরগণ 
ধাহারা পুর্বে তাহাঁর উপর নান! অত্যাচার করিতেন, এখন 
তাঁহাকে ভয় করিতে লাগিলেন ও তাহাদিগের অত্যাচার 
সকল নিবৃভি হইল । ফলতঃ এই বিবাহে দুইটি সংসার পরম 
স্থখী হইল ; কিন্তু যে সমাজে মদ্যপান প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহার কল্যাণ কতক্ষণ? এই যে ছুই স্ত্রখের আঁলয় অধ্যাপক 
ও জমীদারের বাঁটা, অচিবকাঁল মধ্যে দুঃখের আলয় হইল । 
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স্থখের অঙ্কে যবনিকাপতন হইল, সখ অস্তমিত হইল, 
দুঃখ কষ্ট মনস্তাপ ক্রমশঃ নানা আকারে দর্শন দিতে 
লাগিল। অধ্যাপক পুজ্রের সাহেব সব প্রভৃতি নানা- 
জাতীয় লোকের সংসর্গে পানদোষ ঘটিল | পানের 
সঙ্গে সঙ্গে অখাদ্য ভোঁজনও ঘটিল। এই সমস্ত অনু- 
-ষ্ঠান প্রথমে গোপনে চলিত ; কিন্তু অধ্যাপকপুক্তর পদস্থ- 
ব্যক্তি, অপেয় পান ও অখাদ্য ভোজনের সঙ্গিগণ তাহার 
আয়ে আসিয়া দেই সমস্ত পান ভোজন করিতে আরম্ত 
করিল। অধ্যাপক যিনি অজ্ঞাতে পথিমধ্যে মাতাল কি 
মদের বোতল স্পর্শ করিলে স্নান করেন, যিনি অখাদ্যের 
প্রাণে অস্থির হইয়। পড়েন, সেই অধ্যাপকের নিজ বাটীতে 
তপেয় ও অখাদ্য আনীত, গীত ও খাদিত হইতে লাগিল। 
বালক বালিক! দাস দাপীর সংস্রবে তাহার ব্যবহার্য 
বস্ত্র আসন, শয্যা! ও তৈজন সমস্ত দ্রব্যে স্পর্শ দোষ ঘটিতে 
লাগিল। তিনি একেবারে মবৃতকল্প হইলেন, তাহার 
আহারে প্রবৃত্তি হয় না, সন্ধ্যোপাসনাদিতে তৃপ্তি হয় না, 
তিনি কোথাও যান না, কাহারও সহিত আলাপ করেন না। 
সহধর্টিনীকে ও পরের কন্তা পুজবধূকে মাতালের হাতে 
দিয়। গৃহ ত্যাগ করিতে পারেন না। দিন দিন মলিন 
ও বিশীর্ণ হইতে লাগিলেন। অনাহারে ও নিরন্তর অন্ত- 
গ্র্ণনিতে ক্রমে উৎকট রোগগ্রস্ত হইলেন। পুক্র নিকটে 
আদিয়। একবার জিজ্ঞাপাও করেন না। ইংরাজ ডাক্তার 
চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করিয়! দিয়াছেন, তিনি দ্বুইবেল। 


৬ আচার । 


আপিয়! দেখিয়! ওষধ দিয়! যান। অধ্যাপক সে ওষধ স্পর্শও 
করেন না। বিজাতীয় অবসাদ ও আবল্য উপস্থিত হইল? 
অধ্যাপক আর বাঁচেন না। পরে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহাকে 
মুহুমুহুঃ ব্রাপ্ডি ও ব্রথ খাওয়াইয়া তাহার পরকাল খাইয়। 
তাহাকে যমসদনে প্রেরণ করা হইল (| তীহার ওদ্ধদেহিক 
ক্রিয়।দি সম্বদ্ধি সহকারে সম্পাদিত হইল । তাহার পিতৃহা- 
পু এখন নিদ্ধণ্টকে আপন অসদ্বি চরিতার্থ করিতে 
লাগিলেন । এখন অধ্যাপক পুজ্রের বৈঠকখানায় লোক 
ধরে না। অঙ্গীল গান হাস্ত কৌতুকের শব্দে প্রতিবেশি- 
গণের রাত্রিতে নিদ্রার বড়ই ব্যাঘাত হইতে লাগিল । 
অধ্যাপকের পুজরবধূ অতি মান্যা স্ত্রী, অতি উচ্চ সদ্ব'শজাত 
ব্রাঙ্মণের কন্যা । পতি ও তাহার সহচরগণের অশ্লীল 
গান, উচ্চহাস্ত ও কৌভুকাদিতে বড়ই লজ্জিত ও ব্যথিত 
হুইতেন। স্পন্টাভিধানে অসন্তোষ গ্রকাশ করিলে পতি 
তাহাঁকে প্রহার করিতেন । এক দিবন মদের কঝোৌঁকে সহচর- 
গণকে পত্রীর রূপলাবণ্য দেখাইবার জন্য, পত্বীকে বৈঠক- 
খ[নায় আনিতে আদেশ অরিলেন। ভূৃত্যগণ ইতস্ততঃ করিয়া 
বিলম্ব করিতে লাগিল । অনন্তর কোপাবিষ্ট হইয়! তাঁহা- 
দ্িগকে প্রহার করিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে গিয়। পত্বীকে বল- 
পুর্ববক টানিয়া বৈঠকখানায় আঁনিলেন। লজ্জানভ্যুখে 
বধুটি তথায় আদিয়া বমিলেন। মহচরেরা রূপলাবণ্য 
ও পতিব্রতার প্রভাব দেখিয়া বিল্মিত ও অবাক হইয়া 
র্হিলেন। অনন্তর বধুঁটিকে ঘন্মাক্তকলেবর ও অতি র্রিষ্ট 
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দেখিয়। নকলে একবাক্যে তাহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণার্থ 
বাবুকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । জমীদরম্থত। শয়ন- 
গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহদ্বার রোধ করিয়া সেই রাত্রিতেই 
উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন । অধ্যাপকপুজ কলত্রশোকে 
নিতান্ত কাতর হইলেন। কার্যালয় হইতে বহুদিন অনু- 
পশ্থিত রহিলেন। একে অতিরিক্ত পানপ্রভাবে ইদানীং 
কার্যে শিথিলতা হইয়াছিল, তাহাতে উপর্ধপরি অনেক 
দিন কার্যালয়ে অনুপস্থিত। হওয়াতে এবং তাহার পানা- 
শক্তির বার্তা কর্তৃপক্ষীয়দিগের গোচর হওয়াতে তিনি পদচ্যুত 
হইলেন । অল্পদিন মাত্র উপাজ্ন করিতে আরস্ত করিয়া, 
অর্থাগম না হইতে হইতে মদ্যপানের ব্যয় উপস্থিত হইল, 
স্বতরাং অনতিদীর্ধকাঁল মধ্যে সঞ্চিত ধনক্ষয় হইয়! তিনি 
খণগ্রন্ত হইয়! পড়িয়ছিলেন। এই অবস্থায় পদ্‌চ্যতি 
নিবন্ধন আয় বন্ধ হওয়াতে তাহার কষ্টের একশেষ হইল, 
এখন তিনি ছারে দ্বারে ভিক্ষা করেন। তাহার বৃদ্ধা মাতা! 
অনাহারের কষ্ট সহ্য করিতে অনমর্থা হইয়! অনেক উপা- 
সনা ও অনুরোধ উপরোধের পর, মহারাজা সার্‌ যতীন্দ্র- 
মোহন ঠাকুর বাহাদুরের দাতব্য ভাগাঁর হইতে মাসিক 
চারি টাকার এক বৃত্তি পাইয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়! 
তিনি গ্রাণধারণ করিতেছেন। এইরূপ ও ইহা অপেক্ষ। 
শোচনীয় ও হৃদয়বিদারক ঘটনা মদের প্রভাবে সর্বদ! 
সর্বত্র ঘটিতেছে। আবার অভিভাবকদিগ্শের সেই জুজুব- 
ওয়ার্ডফ্‌ ইন্ভ্রিটিউট্‌, সেই শ্রীমন্ত যুবকদিগকে মদ্যপায়ী 


৮৫ 


৩১৪ আচাব। 


করিবার অপূর্ব যন্ত্র, বর্ষে বর্ষে কত আটঢ্যলোকের সন্তানকে 
মদ্যপায়ী করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে । তাহার! প্রাপ্ত বয়ক্ষ 
হইয়া, নিজ অধিকারে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করিতে 
আরম্ভ করে এবং অনতিদীর্ঘকাঁল মধ্যে পিতৃপুরুষদিগের 
অচলালক্ষষীকে বিদুরিত করিয়া আপনি শ্রীভষ্ট হইয়া অকালে 
কালগ্রামে পতিত হয়। ছেলেরা জুজু বলিলে যেরূপ 
ভীত হয়, উত্তরাধিঝারিদিগের অভিভাবকেরা ওয়ার্ডদ্‌ ইন্‌- 
টিটিউটের নাম শুনিলেও তেমনি ভীত হুন। গবর্ণমেন্ট 
কর্শাচারিগণ অপ্রাপ্তবয়স্ক উন্তরাধিকারীকে ওয়ার্ডস্‌ ইনৃষ্টিটি- 
উটে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত। অভিভাবক জানেন, সেখানে 
একবার প্রবেশ করিলে ভ্রষ্টাচার ও মদ্যপায়ী হইয়া বাহির 
হইবে, সেই জন্য অভিভাব্যকে তথায় পাঠাইতে নান! 
আপত্তি করেন এবং অনেক উপরোধ অনুরোধও করান, 
অনুরোধ প্রবল হইলে কখন অব্যাহতি পান; নচেৎ ছেলে- 
ধরার মত গবর্ণমেন্ট কম্মমচারিগণ বলপুর্ধক স্তকুমারমতি 
বালককে মদ্যপায়ী করিবার যন্ত্রের মধ্যে পূরিয়া দেন । এই 
ইন্িটিউটের ব্যবস্থা অতি হুন্দর, ইহার উদ্দেশ্য অতি 
উদ্দার; কিন্তু সছুদ্দেশে কোন ব্যবস্থা করিয়া, এ উদ্দেশ্য 
মাধনের যদি প্রকৃত উপায় অবলম্বন কর! না হয়, তবে সে 
ব্যবস্থা কেবল লোকের চচ্ষুতে ধুলি প্রদানের জন্য, ইহা 
ব্যতীত আর কি বোধ হয়? বছধনের অধিকারী, 
অশিক্ষিত হইলে বড়ই অনর্থ ঘটে, এই জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক 
উত্তরাধিকারিগণের শিক্ষার ভাঁর গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ 


৩য় অধ্যায় । ১১৫ 


করিয় উক্ত ইনৃষ্টিটিউট সংস্থাপন করেন; কিন্তু তথায় কি 

্রপালীতে শিক্ষাদান হয়, ততপ্রতি তি রাখেন ন7া। এই 
রূপ বিদ্যালয়ের কর্তৃত্রপদে কৃতবিদ্য অথচ ধর্মপরায়ণ 
পবিত্র বিজ্ঞলোককে নিযুক্ত কর! উচিত; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
ইংরাজী বিদ্যায় পাঁরদশী হইলেই, এ পদের যোগ্য মনে 
করেন এবং যাহার দেই পারদশীতা আছে, তাহাকেই উক্ত" 
পদে শিধুক্ত করেন | অধিক ইংরাঁজী বিদ্যা হইলেই, এত- 
দেশীয়েরা প্রায় জন্টাচার ও ন্বধর্মীঘেশী হয়; এ দোষ ঘটিবেই, 
ঘটিবে, ইহ! একেবারে অপরিহার্য্য | স্বতরাং স্থকুমার- 
মতি বালকের! এরূপ লোকের শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে ভরক্টাচার 
ও স্বধর্মদ্বেধী হইবে না তকি? প্রত্যক্ষেই হউক আর 
পরোক্ষেই হউক, ছলে বলে কলে কৌশলে হউক, অথবা! 
যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা হউক, গবর্ণমেণ্ট বিবিধপ্রকাঁরে মদ্যপানে 

২্সাহ গরদান করিতেছেন, এইটি বড় নিন্দার বিষয়! যে 
ব্রিটাশ সম্রাটের সমকক্ষ রাজ। প্রায় এ ভূমগ্ুলে কুত্রাপি 
নাই, ধাহার এশ্বরধ্য বল বীর্যের ইয়ভ। নাই, সেই অত্ত্রাট 
এত ক্ষুদ্রাশয়, যে সামান্য রাজদ্বের লোভে তাহার অধীনস্থ 
এমন পুণ্যভূমিকে, এমন সোণার রাজ্যকে একেবারে ছার- 
খার করিলেন । ব্রিটিশ রাঁজনীতিজ্ঞগণের, ব্রিটিশ পালিয়া- 
মেন্টের মহা কলঙ্ক ! জন বুলের নামে আর স্পর্ধা চলিবে 
না । যিনি উদ্গ্রীব ইইয়া কীরদর্পে মেদিনী কাপাইয়া 
সর্ধবত্র গমনাগমন করেন, এই কলঙ্কের জন্য পৃথিবীর বাব- 
তীয় সভ্যজাতির সগক্ষে তাহাকে মাথা হেট করিতে হইবে ॥ 


১১৬ আচার। 


এই কথা লইয়া! আমরা অনেকক্ষণ জল্পনা করিলাম; কিন্তু 
ইহা আমাদের প্রসঙ্ষের অতিরিক্ত কথা, অতএব এই 
খানেই ইহার বিরাম হইল। 

আহারান্তে পান তামাক খাইয়া হিন্দু কিঞ্চিৎক্ষণ 
বিশ্রাম করেন, কিন্তু নিদ্রা যান না। দিবানিজা হিন্দুর 
নিষিদ্ধ । উভয় ধর্ম শান্তর ও বৈদ্যকে দিবানিঙ্রার নিষেধ 
আছে। বৈদ্যকের কোন কেন স্থানে দিবাদিদ্রার বিধান 
আছে; যথ1-_পীড়িত ব্যক্তির কিন্বা পুর্বরাত্রিতে যাহার 
নিদ্রা হয় নাই, অথবা গ্ীক্সকালে বৈদ্যকে দিবানিদ্রা 
বিহিত; কিন্ত শ্রীক্মকালেও কোন কোন কোগীর পক্ষে 
দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ | 

পূর্ববাহ্ৃনকাল শারীরিক ও আধ্যাত্সিক সেবায় অর্থাৎ 
শৌচাদি ক্রিয়া, স্নান, ভোজন এবং সন্ধ্যাবন্দনাদিতে অতি- 
বাহিত হয়, এই জন্য আহারাদির পর বিশ্রামানন্তর হিন্দু 
সাংসারিক কাধ্যে মনোনিবেশ করেন। ধাঁহার! পরাধীন 
অর্থাৎ গরের কাঁধ্য করিয়া ধাহাঁদিগকে জীবিক1 অর্জন 
করিতে হয়, ভাহার! পুর্ববাহ্বকাল সমস্ত শারীরিক ও আধ্যা- 
তিক সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন না। তাহাদিগকে 
সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান সংক্ষেপ করিয়া এবং দেবপুজা 
অতিথি প্রভৃতি পুজার ভার আপনার কোন প্রতিনিধির 
উপর অর্পণ করিয়া যথাসময়ে প্রভুর কার্যে যাইতে হয়। 
স্বাধীন ব্যক্তি পুর্ববাহ্কৃত্য যথা নিয়মে সম্পাদন করিয়! 
অপরাহ্বে আপন আপন ব্যবসায়ের কার্য করেন। যিনি 


৩য় অধ্যায়! ১১৭ 


অধ্যাপক তিনি এই সময় ছান্্রগণ লইয়া অধ্যাপনা করেন । 
হিন্দুনধ্যাপকের রীতি এই যে, নিজ বাঁটীতে অথব! চতু- 
স্পাটীতে ছাত্রগণকে বাসের স্থান দেন ও নিজ ব্যয়ে ভাহাঁ- 
দিগকে আহার দেন। অধ্যাপনা করিয়! হিন্দু অধ্যাপক 
বেতন গ্রহণ করেন না, বেতন গ্রহণ করা বড় ঘৃণিত 
কার্য । যিনি বেতন লইয়া অধ্যাপন! করেন, তাহাকে 
ভৃতকাঁধ্যাপক এবং যিনি বেতন দিয়া অধ্যয়ন করেন 
তাহাকে ভূতকাধ্যাপিত বলে। উভয়েই সাধুসমাজে 
অতিশয় নিন্দিত হন, এমন কি তাহার! অপাংক্তেয় বলিয়! 
পরিগণিত হন ) অর্থাৎ পবিত্র লোকে ভাহাদিগের সহিত 
এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করেন ন।( ব্রান্ধণ অধ্যাপন। 
করিয়া বেতন গ্রহণ করেন না এবং চাঁকুরিও করেন না । 
চাকুরি হিন্দুশাজ্ে শ্বরৃত্তি অর্থাৎ কুকুরের বৃত্তি বলিয়। 
নির্দেশিত হয় এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ 1 যাহাতে 
অর্থাগম হয়, অধ্যাপকগণ এমন কোঁন কায করেন না; তবে 
নিজের পরিবারের ও ছাত্রগণের ব্যয় কিরূপে নির্ব্ধাহ 
হয়? আটঢ্যলোঁকের! বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে অথবা 
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়। উপলক্ষে পবিত্র বেদবিদ্‌ ব্রাহ্ষণকে যথোচিত 
সম্মান পূর্বক অর্থ দান করেন। ব্রাহ্গণগণ এই সমস্ত 
ক্রিয়। উপলক্ষে বহুসমাদরে আহুত হন এবং সকলে সমবেভ 
হইলে মহতী সভা হয় ও ঘেই মভাতে পণ্ডিতগণের পর- 
স্পর শান্সালোচনা ও শাস্ত্ীষ্ববিষয়ের বিচার হয় । বিচা- 
রাস্তে কতীকে আশীর্বাদ করিয়া তাহার! বিদায় গ্রহণ 


১৮৮ আচার । 


করেন, এই বিদাঁয়কঁলে কৃতী প্রত্যেককে ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাম করেন এবং নিজের সামর্ধ্যানুসারে ও তাহাদিগের 
পাণ্ডিত্যের তারতম্যানুলারে সকলের চরণে কিছু কিছু অর্থ 
দান করেন। 

বিদায়কালে এই দাঁন দেওয়া হয়, এই জন্য দান বিদায় 
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই বিদায় অধ্যা- 
পকগণের আয়। তীাহাদিগের ভোগবিলাশিতা নাই এবং 
মিতাঁচারী বলিয়া ইহাতেই তাহাদিগের সংসারধাত্রা নির্ঘবাহ 
হইয়া যায়| খাঁহাঁর ছাত্রসংখ্যা অধিক এবং অপরাহ্থে 
অধ্যাপন1 কাধ্য সমস্ত নির্বাহ না হয়, তিনি সাঁয়ংকাঁলে 
সায়ংসন্ধ্যাদি করিয়া অনেক রাত্রি অবধি অধ্যাপনা কাষ্য 
করিতে থাঁকেন, তাহাতে তাহার আলম্ত বা! বিরক্তি 
নাই। পুণ্যলাঁভ হইবে, এই বিশ্বাসে ও কর্তব্যবুদ্ধিতে 
তিনি ছাত্রগণাকে অধ্যাপনা করেন। তাহাদিগকে পুজর- 
নিধ্বিশেষে স্নেহ করেন তাহারাও ভীহাঁকে পিতার 
অপেক্ষা অধিক ভক্তি করে। যখন তীহারা অধ্যাপকের 
বাটীতে থাকেন, তখন অধ্যাপকের পরিজনদিগের ও তাহা- 
দিগের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত বাঁ অনুভূত হয় না। 
তাহারা অধ্যাপকপত্রীকে মাতৃসন্বেধন ও তাহার পুভ্র- 
কন্যাগণকে ভাই ভণিনী সম্বোধন করেন, অধ্যাপকসন্তান- 
গণও তাহাদিগকে বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে, দাদা, ও বয়ঃকনিষ্ঠ 
হইলে ভাই বলিয়া সম্বোধন করেন। অনুগত ব্যক্তি, 
কি পোষ্য, কি দাস দাঁপী, যে হিন্দুপরিবারের ভিতর থাঁকে, 
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তাহারা সেই পরিবার মধ্যে পরিগণিত হয়। দাঁস দাদী 
গৃহস্থের কর্তাকে পিতা ও কত্রীকে মা বলিয়া সম্মোধন করে, 
তাহারাঁও তাহাদিগকে “বাপু” “বাছা” বলিয়া সম্ভাষণ, 
করেন। চাঁকর মনিবে এত ঘনিষ্ঠতা যে দাদীর আর 
একটি না “বি” অর্থাৎ কন্া। যখন বেতনভোগী 
ভূত্যগণের প্রতি গৃহস্থের কর্তা ও কত্রীর এত দয়া ও স্েহ, 
তখন ত্রাক্গণসন্তান-ছাত্র ফে ন্েহের পাত্র হইবে, তাহার 
আশ্চর্য্য কি? এইরূপ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার রীতি 
ইদানীং প্রবস্তিত হইয়াছে । পুর্ধে অর্থাৎ যখন সমাজ 
বিপ্লব হয় নাই ও সমাজের গ্রন্থি শিখিল হয় নাই, তখন 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভিন্ন প্রকার রীতি ছিল; অর্থাৎ 
শাস্ত্রে যেরপ বিহিত আছে, তাহাই ছিল। তখন ব্রাহ্মণ 
গর্ভাউমে উপনীত হইয়াই ঘে আচার্য্ের নিকট গায়ত্রী 
দীক্ষা হইয়াছে, পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তাহার বাটাতে গিয়া 
ব্রহ্মচর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক বট্ত্রিংশৎ বশনর বা তদদ্ধ বা তাহার 
চতুর্থাংশ কাল বা বতদিনে তিন বেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয়, 
ততকাঁল তথায় বেদাধ্যয়ন করিতেন । 

অনস্তর বিদ্যালাঁভ হইলে, গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়! 
ব্রত স্নান সমাপনের পর দারপরিগ্রহ করিতেন । কি চমৎ- 
কার রীতি ছিল! যতদিন এই রীতি বলবতী ছিল, তত- 
দিন ব্রাঙ্ষণনন্তানগণ অনন্যমন! ও অনন্যকর্খ্মা হইয়। বেদা- 
ধ্যয়ণ করিতেন, তাহাতে বিদ্যালাভও হইত ও চতৃশ্চভা- 
রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্ষচর্যযাবলম্বনে থাকিতেন বলিয়া, 
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ভাহাদিগের শুক্রক্ষয় হইত না; এজন্য তাহাঁদিগের শরীর 
বিজাতীয় দ্রড়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইত এবং তাঁহাদিগের মেধা ও 
মনোর্তি সকল অপ্রতিহত ও বীধ্যপুর্ণ থাকি তাহাদিগের 
বেদাধ্যয়নের পক্ষে বড়ই অনুকূল হইত ও এইরূপ শারীরিক 
ও মানসিক অবস্থাপন্ন লোকের! বিবাহ করিয়া যখন সন্তান 
₹পাদন করিতেন, সেই সন্তানগণ দ্রড়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও অসা- 
ধারণ বুদ্ধিবৃ্ভিসম্পন্ন হইত । কালক্রমে এই স্থন্দর রীতির 
লোপ হইয়া গিয়ছে এবং পুর/কালের খধিগণের মত 
লোকও আর জন্মে না। 
ধাহাদিগের শাস্ত্রে অধিকার আছে, কিন্তু অধ্যপশাকার্ধ্য 
করেন না, তাহারা অপরাহ্ে পুরাণ শাস্তের আলোচন। 
4রেন। যেখানে এক ব্যক্তি এইরূপ আলোচনা করেন, 
(সেখানে আরও পঁঁচ সাত জন তাহার সমবয়স্ক বা 'আত্মীয় 
ধাহার। শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, আসিয়া! সমবেত হন; কলে 
মিলিয়৷ পুরাণ চচ্চা করেন। পুরাণে ভগবানের লীল! 
বণিত ও ব্যাখ্যাত আছে, সেই লমস্ত বর্ণনা পাঠ করিয়! 
পাঠক ও তাঁহার শ্রোতাগণ বড়ই আনন্দলাঁভ করেন। 
কখন বা কবির রচন। শক্তির প্রশংসা করেন, কখন ভগবানেতর 
অলৌকিক ক্রিয়া ও তাহার মহিমা কীর্তনে মুগ্ধ হইয়া, 
সকলে প্রেমাশ্রু বণ করিতে থাকেন) আবার কখন কোন 
কৌতুকাঁবহ কথা উপস্থিত হইলে, মহা হান্তের রোল 
সমুদ্থিত হয়| মধ্যে মধ্যে ভূত্যের! তামাক সাজিয়। দেয় 
ও এই আলোচনার মধ্য দিয়া ধুম উঠিতে থাকে । এই 
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রূপে মহ! আনন্দে সূর্ধ্যান্তের প্রাকৃক্ষণ অবধি পুরাণ চর্চায় 
অতিবাহিত হয়। সূর্ধ্যাস্তকাল আসন্ন দেখিয়া, একেবারে 
সকলে প্রস্থান করেন। 

ধাহাদিগের এ সঙ্গতি নাই অর্থাৎ ফাঁহাদিগের শাস্ত্রে 
অধিকার নাই, স্থতরাং নিজে পুরাণ আলোচনা করিতে 
পারেন না, তাহারা আহারের পর বিশ্রামানন্তর যেখানে 
পুরাণ পাঠ হয়, তথায় গিয়। পুরাণ শ্রবণ করেন। পুরাণ 
শ্রেবণে পুণ্য হয়, আর পুরাণেোক্ত কথাগুলি অতিশয় হদয়- 
গ্রাহী ও শীতিগর্ভ; সেই জন্য লোকে নিজে পুরাণ চর্চা 
করিতে না পারিলেও অন্যত্র গিয়। তাহ! শ্রবণ করে । 

পুরাণ ঘে নিত্য কোন স্থান বিশেষে পঠিত হয় এবং 
তথায় গিয়া লোকে শ্রবণ করে, তাহা নহে। ধর্মপরায়ণ 
আড্যলোকেরা! পুণ্যকালে অর্থাৎ কান্তিক, মাঘ ও বৈশাখ 
মাসে অ.পন আপন ব-্টীতে পুরণ পাঠের অনুষ্ঠঠন করেন ; 
অর্থাৎ ভাল পৌরাণিক দ্বার পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করান | 
এক ব্যক্তি পাঠ ও ব্যাখ্য! করেব না, কেননা পুরাণ সকল 
বড় বড় গ্রন্থ । যে ব্যক্ত পাঠ করেন, তিনি পড়িতে পড়িতে 
যদি ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে একখানি পুরাণ পাঠ ও 
ব্যাখ্য! করিতে বসরাধিক কাল লাগিতে পারে ও পড়িতে 
পড়িতে ব্যাখ্যা করিলে রপভঙ্গ হয়। এই জন্য এক ব্যক্তি 
পাঠ ও আর এক ব্যক্তি ব্যাখ্যা করিবেন, এইরূপ প্রথা 
হইয়াছে। যিনি পাঠ করেন, তীহার নাম পাঠক ও যিনি 
ব্যাখ্যা করেন তাহার নাঁম কথক । মূলগ্রস্থ পাঠ প্রাতঃ- 
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কালেই হইয়া খাকে। ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা না করিলে 
তাহার কোন ধম্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মে না; সুতরাং 
পাঠক প্রাতঃন্।ন ও প্রাতঃসন্ধ্যাদি করিয়া পাঠারন্ত করেন । 
পাঠকালে আর কয়েকটি পৌরাণিক ও ব্রাঙ্গণ উপস্থিত 
থাকেন | কৃতী, অর্থাৎ ধাহার কল্যাণ বা! পুণ্যার্থে পুরাণ 
পাঠ হয়, তিনি নিজে পাঠ শ্রবণে অসমর্থ; কেনম। তিনি বড় 
মানুষ, বহুব্যাপারী, অনন্য কর্ম হইয়া ছুই তিন ঘণ্টা একাদি- 
ক্রমে বসিয়া পাঠ বণ করিতে তাহার অবকাশ হয় না, আর 
বড় মানুষ লৌকেরা ইংরাজী বিদ্যারই চর্চা করেন, তাহ!- 
দিগের সংস্কত শাস্ত্রে প্রার়ই অধিকার থাকে না, সুতরাহ 
পাঁঠ শ্রবণ করিলেও কোন কফলোদয় নাই। এই জন্য তিনি 
দুই চারিটি পবিজ্ত ব্রাঙ্মণকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন যে, 
তাহারা তাহার পরিবর্তে পাঠ শ্রবণ করিবেন ।, ইহাদিগকে 
শ্রোতা বলে। পাঠক পাঠ করিতে করিতে ঘর্দ অনব- 
ধানতা প্রযুক্ত কোন অংশ পাঠ করিতে ভুলিয়া যাঁন, অথবা 
যদি তাহার পাঠ অশুদ্ধ হয়, তাহা | ধরিবার জন্য ছুই ঝা 
তদধিক জ্ঞানাপন্নব্রাঙ্গণ পাঠকের নিকট বসিয়া পাঠ শ্রবণ 
করেন ও তীহার ভ্রম হইলে ভম সংশোধন করেন । হহী- 
'দিগকে ধারক কহে । এতগ্ডিন্ন আরও ছুই চাণি জন পবিত্র 
ব্রাহ্মণ সভাসৌষ্ঠটবের জন্য পাঠস্থানে কোন বিশেষ কার্ধ্য- 
ভার প্রাপ্ত না হইলেও কেবলমাত্র পাঠ শ্রবণ করেন ১ ইহী- 
দিগকে সদস্ত বলে। পাঠক, ধারক, আতা ও সদস্য 
ইহাদিগ্েের সকলকেই ব্রতী বলে।' পুণ্যকালে কোন .পুণ্য- 
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তিথিতে কৃতী পবিত্র হইয়! পুরাণ পাঁঠের সক্কল্ন করেন ও 
ব্রতীদিগকে বরণ করিয় তীহাদিগের স্ব স্ব কার্যে নিয়োগ 
করেন, তাহারাও কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া ষথাজ্ঞানে কার্য? 
স্বলম্পন্ন করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হন। 

এই সমস্ত প্রক্রিয়ার পর পুরাণ আরন্ত হুয়। যদি 
মহাভারতের পাঠ হয়, তাহ। হইলে অন্ততঃ তিন মাসকাল 
একাদিক্রমে পাঠ করিতে করিতে ভারত শেষ হয় । এই 
তিন মাস কুতীর গ্রহে নিত্য উৎ্নব 1 বহির্বাটার প্রাঙ্গনে 
বেদী প্রস্তুত হয়। বেদীর সম্মুখে উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর 
নারায়ণের বর্ণ» রৌপ্য বা ইতর ধাতুর সিংহ।সন স্থাপিত 
হয়। ব্রতীগণের বাসিবার জন্য বিচিত্র বাঙ্কবাঁনন প্রাঙ্গনে 
বিস্তৃত হয়, চারিপার্থে অপর শ্রোতাদিগের জন্য অন্য আপন 
বিস্তৃত হয়। পুষ্পমাল্য ও দেব দেবার প্রতিু্তি দ্বার! 
প্রাঙ্ছনের চারিদিক সুনজ্জিত ও সুরঞ্জিত হয়। অনন্তর 
যথাসময়ে পাঠক কৃতন্নান ও কৃতাহ্িক হুইয়! উপস্থিত 
হইলে শালগ্রামশিলা বেদীর বমক্ষে নাত হন । অমনি 
শঙ্খধ্বনি হয় ও কসর বাজিয়া উঠে এবং ধুপ ধুনার গন্ধে 
চারিদিকের বায়, দৌরভময় হয়। পাঠক বেদীতে আরো- 
হণ করিয়। ঘথাবিহিত আচমন ও সকল দেবতাকে প্রণাম 
পূর্বক ভগবানের সমক্ষে তাহার মহিমা কীন্তণ করিতে 
আরম্ভ করেন! প্রায় সাড়েনাতটা হইতে সাড়েদশটা 
পর্যন্ত একাদিক্রমে পাঠ করিয়। পাঠক সে দিনের জন্য 
পাঠ বন্ধ করেন ও ব্রতীগণনহ তথা হইতে নিক্ান্ত হন। 
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যখন ব্রাঙ্গণগণ নিজালয়ে গমন করেন, তখন কৃতী তীহা- 
দিগের আহারের জন্য নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য দেন। অনন্তর 
অপরাহ্ছে কথকতা আরম্ভ হয়। কথকতাটি অতি অপূর্ব 
অনুষ্ঠান ! ইহা একপ্রকার পুরাণের গীতাভিনয়। কথক 
ভাষায় প্রাণের ইতিবৃন বলিতে থাকেন, বলিতে বলিতে 
কোন উচ্চ গভীর ভাব বা রসের কথ! উপস্থিত হইলে, 
মূল হইতে শ্লোক আরৃভি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন 
এবং স্থানে স্থানে বক্ষ্যমান বিষয় স্বর যোগে তান লয়- 
সহকারে বলিতে থাকেন এবং পরিশেষে কালোচিত পদা- 
বলী গান করিয়া বক্ষ্যমান বিষয়ের উপসংহার করেন। 
এই প্রণালীতে পুরাণ ব্যাখ্যা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়। কথক 
. মধ্যে মধ্যে কৌশলক্রমে হাস্ত, মধুর, করুণ, বীর, বীভৎস 
প্রভৃতি নানা রসের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত করিয়! 
শ্রোতৃবর্গের মনোরগ্রন করেন। ফলতঃ শ্রোতৃবর্গ বড়ই 
তৃপ্ত ও শ্রীত হন। চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া সকলে 
বেদী হইতে যে অস্ৃতনদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহ! 
পান করেন ও কখন হাস্য করেন, কখন বা অশ্রু বিসর্জন 
করিতে থাকেন। ফল, কথকতার ফলোপধায়কতা অতি 
চমতকার ! কোন উপদেশ বাক্য বা বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে 
হইলে কথকত। দ্বারা যেমন হয়, এমন আর দ্বিতীয় উপায় 
নাই। এতদ্দেশয় খ্রীষ্টান পাদরীগণ কখকতার কলো- 
পধায়কতা দেখিয়! তাহাদিগের ধর্মপুস্তকের উপদেশ 
সকল কথকতা! প্রণালীতে বিন্যাস. করিয়া বাইবেলের 
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কথকতা মধ্যে মধ্যে করাইয়া থাকেন। এই কথকত।! 
ভারতের নিজের সম্পর্ভি, ইহা ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন জাতির 
কোন অনুষ্ঠান বিশেষের অনুকরণ বা বিকার নহে । বড় 
বড় বক্তাদিগের বক্তৃতার যে মুগ্ধকারিণী শক্তি আছে, 
কথকতার শক্তি তাহ! অপেক্ষা প্রবল । 

আমাদিগের দেশে বক্ততার অনুশীলন অতি বিরল; 
কিন্তু আমাদিগের বে কথকতা আছে, তাহাতে বক্ততার 
অতাব আমাদিগের গায়ে লাগে না। অপরাহেেও বেদীর 
সম্মুখে নারাঁয়ণকে রাখিয়া কথকতা হয়। কথক ভগবানের 
লীল! বর্ণনা করিতে করিতে ভগবান ও দেবতাগণকে যেন 
শ্োতৃবর্গের প্রত্যক্ষ করিয়া দেন; অনন্তর সায়ংকাল 
উপস্থিত হইলে কথ বন্ধ হয়। নাঁরায়ণের আরতি করিয়। 
তাহাকে স্থানান্তর করা হয়, পরিশেষে হরিনাম সঙ্কীর্তন হয় 
এবং কৃতী ও তাহার পরিজনেরা মিলিত হইয়! হরিগুণ 
কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া সে 
দিনের কার্য শেষ করেন । 

কেহ কেহ পুরাণের বঙ্গানুবাদ গ্রহে বলিয়া পাঠ করেন ; 
তাহাদিগের তাহাতেই অপর/হ্ৃকৃত/ পুরাণালোচন সিদ্ধ হয় । 
অপরের বাটীতে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে যাওয়াতে 
মানের খর্ববতা! নাই ! যেখানে হরিগুণগান হইবে, ভক্ত দেই 
থানেই যাইতে পারেন, আর পৃরাণপাঠ স্থানে গেলে কৃতী 
পরম আপ্যায়িত হন এবং যিনি যান, তাঁহাকে যথেষ্ট সমাঁদর 
করেন ; তবে, যে কেহ কেহ গৃহে বসিয়া প্রাণের বঙ্গীনুবাদ 
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পাঠ করেন, তাহার অন্য কারণ আছে। তাহারা কোন 
কোন দিন পুরাণপাঠ স্থানে যান এবং কোন কোন দিন 
অস্থুস্থতা নিবন্ধন, ব! বারবেলান্ুরোধে যাইতে পারেন ন1। 
সপ্তাহের মধ্যে সকল বাঁরেই বিশেষ বিশেষ ভাগ আছে 
বখন সকল প্রকার কাধ্য নিষেধ এই সর্ধব কর্াবারণ কালকে 
বারবেলা কহে । বারবেলায় সকল কার্য নিষেধ বলিয়। 
হিন্দু বারবেলায় কোন কাধ্য করেন না, অর্থাৎ কোন কন্ম 
আরম্ভ করেন না। প্রারদ্ধ কম্ম করিতে কোন বাধ৷ 
নাই | কোন স্থানে যাইবার নিতান্ত আবশ্যক হইলে, 
বারবেলা পড়িলে হিন্দু যাইতে পারেন না। না গেলে 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু গেলে নিশ্চয়ই বিদ্ব বা অনিষ্ট 
ঘটে। বাঁরবেল। ভাগ্যক্রমে চারি দণ্ডের অধিক থাকে 
না। দিনের মব্যে যতবার বারবেলা হয়, চারি দণ্ডের 
অধিক বারবেলার স্থিতি নয়। এই জন্য বারবেলা অতি- 
ক্রম না করিয়। হিন্দ্রু কোথায় বান না, কি কোন কাধ্যে হস্ত- 
ক্ষেপে করেন না। বারবেলার ত পার আছে, অল্পকাল 
স্থায়ী, সে কাল গত হইলে অভিপ্রেত স্থানে গমন ও অভি- 
প্রেত কন্ম আরম্ভ করা যাইতে পারে $ কিন্তু এক এক দিন 
তিথি নক্ষত্র যোগাদির সংযোগে যাত্রারপক্ষে বা শুভকাধ্যের 
অনুষ্ঠানপক্ষে বড়ই বিরুদ্ধ হয়। নে দিনযাত্রাকি কোন 
শুভকন্দ্ন করা একেবারে নিষেধ ; সেদিন যাত্রা কি কোন 
শুভকার্ধ্য অনুষ্ঠান করিলে বড়ই অমঙ্গল হয়। আবার 
এক এক দিন যাত্রাদি শুভকর্্ের পক্ষে বড় অনুকুল.হয়, 
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মে দিবস যাত্রা বা কোন শুভকন্্ম করিলে বড় শুত হয়। 
এই জন্য হিন্দু কোন দৃরবন্তী স্থানে যাইতে হইলে কি 
কোন বিশেষ কার্য্য করিতে হইলে, পঞ্জিকা দেখিয়া কি 
জ্যোতিব্বদি কোন পণ্ডিতকে দেখাইয়া শুভাশুত কাল 
নির্ণয় করিয়া শুভক্ষণে যাত্রা! বা কার্য্যারন্ত করেন । সচরাচর 
বিবাহাদি সংস্কার শুভকর্ বলিয়া! উল্লিখিত হয়। এই 
সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান অবকাশ ব| সবিধা হইলেই যে করা 
যায়, এরূপ নহে । এ সকল কাধের বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট 
কাল আছে। বিশেষ বিশেষ তিথি, নক্ষত্র, যোঁগাদির 
ধযোগে সেই কাঁলের উদয় হয় ৷ আবার যেপ্রকার নাক্ষত্রিক 
যোগ বিবাহ পক্ষে শুভ, তাহা! উপনয়ন বা অন্নাঁশন বা 
যাত্রার পক্ষে শুভ বা উপযুক্ত হয় না; সকল কর্মের জন্য 
পঞ্জিকা দেখিয়। পৃথক্‌ পুথক্‌ দিনাবধারণ করিতে হয় । 

যাত্রা ও শুভকার্ধ্যাদির অনুষ্ঠান আরম্তের পক্ষে আর 
এক প্রকার বাধা আছে। বাত্রাকালে অথবা কোন 
কার্ধ্য আরন্তের সময় যর্দি কেহ হাচে, অথব| টিকৃটিকী 
পড়ে অর্থাৎ টিকৃটিকী বা গৃহগোধিকা টিক টিক করিয়! 
ডাকে, হিন্দু অমনি বাত্রা বা কাধ্যারন্ত বন্ধ করেন। একে- 
বারে রহিত কবেন না, তবে তাৎকালিক উদ্যম রোঁধ 
করেন ; আবার কিছু বিলম্বে যেখানে যাইবার সেখানে যান 
অথবা! যাহা করিবার তাহ! করেন। এরূপ ব্যবহারে 
নিদান কি, আমরা জানি না। বোধ হয়, হিন্দু এই হাচি 
টিকৃটিকিকে দৈবনিষেধ বলিয়া! মনে করেন। 
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কিছু মনে করিতে করিতে অথবা কোন কথ। বলিতে 
বলিতে যদি ক্ষতের শব্দ বা গৃহগোধিকার ডাক শুনিতে 
পাঁন, হিন্দু বিবেচন! করেন তাঁহার মনন ও বাক্য দৈব কর্তৃক 
সমথিত হইল । 

বারবেল! অনুরোধে পুরাণপাঠ স্থলে যাইতে ন! পারিলে 
গ্রহে বসিয়া পুরাণের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়। এবং যখন 
নিকটে কোন স্থানে প্রাণ পাঠ না হয়, তখনও এইরূপে 
অপরাহ্ৃকৃত্য সম্পন্ন করিতে হয় । 

বাহাদিগের ভূমি সম্পর্তি আছে কি ধীহারা কৃষিকার্ধ্য 
করেন, তাহারা এই অপরাহ্কালে স্ব স্ব কার্যের পর্ধযা- 
লোচিন। করেন, অর্থাৎ কোন্‌ ভূমির কর আদায় হইয়াছে, 
কি হয় নাই, কোন্‌ ভূমিতে প্রজা নাই ও কোন্‌ ভূমি পতিত 
আছে, কত ভূমি কর্ষণ হইয়াছে ও কোন্‌ ভূমিতে কিরূপ 
শশ্ত জন্মিয়াছে, ইত্যাকার তত্ব করা ১ করিয়। তত্বৎ বিষয়ের 
যথাবিহিত ব্যবস্থা করা । এই অপরাহ্ৃকালে হিন্দু সংসা- 
রের কি অভাব অগ্রতুল আছে, পরিজনেরা কে কি অবস্থায় 
আছে ও কাহার কি আবশ্খক এ সমস্ত তত্ব লইয়া! তাহার 
ব্যবস্থা করেন ও আত্মীয়, বন্ধু, এবং প্রতিবেশীগণের তন্বা- 
বধান করেন। এই সকল এবং এবন্বিধ নান! কার্ধ্যে হিন্দুর 
অপরাহ্নকাল অতিবাহিত হয়। অনন্তর যখন দেখেন 
সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, তখন সমস্ত কার্য্য হইতে অপশ্থত 
হইয়া হিন্দু পুনঃ শৌচাদি ও স্্রানের উদ্যোগ করেন। 
শৌচাদির পর স্নান করিতে করিতে সায়ৎসন্গ্যার কাঁল 
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উপস্থিত হয়। নদীতে বা প্রতিষ্ঠিত জলাশয়ে আঁন ও 
সায়ংসন্ধ্যা করিয়। হিন্দু বাঁটাতে আপিয়া ঠাকুরঘরে প্রধেশ 
করেন । এখানে ঘৃতের প্রদীপ জলিতেছে, আরাত্রিক 
দীপমাল! প্রস্তত রহিয়।ছে, ধুপাধারে অগ্নিতে সর্জরন মন্দ 
মন্দ প্রধৃমিত হইতেছে । নানা জাতীয় উপাদেয় ফল মূল 
দুগ্ধ ক্ষীর সর নবনীত, আমিক্ষা শর্কর ও গৃহজাঁত মিষ্টা্গ 
সংযুক্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত রহিয়াছে । ব্রাঙ্গণ আসনে উপ- 
বেশন ও আচমন করিয়া দীপমালা প্রজ্জ্বলিত করিলেন । 
প্রজ্ছলিত দীপমাল1 হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া বাঁমহস্তে 
ঘণ্টা নাঁড়িতে নাঁড়িতে দীপমালা ঠাকুরের সমক্ষে ধীরে 
ধীরে প্রিচালনা করিতে লগিলেন। এ দিকে কেহ ব 
চামর, কেহ তালরন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন” কেহ 
প্রধূমিত ধুপাধার হস্তে লইয়া ঠাকুরের সমক্ষে তাহা 
দোলাইতে লাগিলেন, কেহ কসর বাজাইতে লাগিলেন 
ও স্ত্রীলৌকেরা শঙ্ঘধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সকলে 
এককালে নমন্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । দণ্ডাধিক কাঁল 
ঞেইরূপে আরতি করিয়া ব্রাহ্িণ সাঞ্টাঙ্গে ভগবানকে প্রণাম 
করিলেন ও তীহার সঙ্গে বঙ্গে নরনারী সকলে ভূমিঠ হইয়! 
ভগবানকে প্রণাম করিলেন; পবে ব্রাহ্গণ ভগবানকে 
নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া দ্িলেন। পরিশেষে দুর্ধফেননিভ 
স্বকোমল শধ্যায় ভগবানকে শয়ান করাইয়া ঠাকুরঘর 
হইতে সকলে প্রস্থনি করিলেন । এইরূপ অনুষ্ঠান যখন 
যুগপৎ প্রতি গৃহস্থের ভবনে হয়, তখন হিন্দুজনপদ 
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কি আনন্দময়, শোভাময় ও সম্ৃদ্ধিশীলী বলিয়া বোধ 
হয়। 

শালগ্রাম শিলার নীরাঁজন হইয়া গেলে, ত্রাঙ্ধণ যদি 
নিশ্চিন্ত হন, অর্থাৎ যদি তাহার পুজর পৌভ্রাদির ঝন্ঝট, 
না থাকে, তাহ! হইলে তিনি একান্তে বসিয়া আপন উপাস্ 
দেবতার ধ্যান, চিন্তা, মন্ত্র জপ করেন। পুত্র পৌভ্রাদি 
থাকিলে তাহাদগকে আপনার নিকট বসাইয়া ব্রান্গণের 
লক্ষণ কি, যদি কুলীন হন, তাহ! হইলে, কুলীনের লক্ষণ 
কি, পিতামহ মাঁতাশহাদির উদ্ধতন ছয় পুরুষের নাম কি, 
ভাহাদিগের গো্টীর আদিনিবাস কোথায় ছিল ; ইত্যাদি 
বংশ ও কুলসন্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বলিয়া দেন। 
অনস্তর প্রাতঃকাঁলে ও অপরাছে গুরু মহাশয়ের নিকট যাহা! 
শিক্ষা করিয়াছে, তাহার পর্যালোচনা করেন । হিন্দু- 
বালকের শিক্ষা প্রণালী অতি মহজ ও সরল । বালক পঞ্চ- 
বর্ষ বয়স্ক হুইলে, গুভদিনে ও শুভক্ষণে বাগ্দেবীর পুজ| 
দিয়া তাহার বিদ্যারস্ত করান হয়। এই বিদ্যাঁরন্তকে 
সচরাচর “হাঁতে-খড়ি” বলে; কেননা প্রথমে বালকের 
হস্তে খড়ি দিয়! এঁ খড়ি সমেত তাহার হাত ধরিয়া তাহার 
পিতা, পিতৃব্য, কি ভ্রীতী, কি পুরোহিত বিদ্যারস্তের অনু- 
ষ্ঠান করেন, অর্থাৎ ভূমির উপর বর্ণমালার বর্ণগুলি লিখা- 
ইয়া দেন। কয়েক দিন ভূপৃষ্ঠে খড়ি দ্বার এইরূপ লিখা- 
ইয়া বালককে লিখিবাঁর জন্য তালপত্র দেওয়া হয়। তাল- 
বৃক্ষের পত্র স্ুল ও শক্ত এবং হলবর্ণের চৌত্রিশটি বর্ণ 
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সমুদায় এক পৃষ্ঠায় লিখিত হইতে পারে এরূপ লক্বা। 
প্রথমে কোন সৃক্ষাগ্র লৌহ শলাকা দ্বারা হলবর্ণ কয়েকটি 
এ পত্রে খোদিত বা লিখিত হয়, অনন্তর সেই দাগ ব1 
চিত্রের উপর কোন বৃক্ষের দুধ ব! আঠ। দেওয়া হয়। 
তাহার পর আঠা ন৷ শুকাইতে শুকাইতে তদুপরি কয়লা” 
_ চূর্ণ দিয়! পত্রটি সৃধ্যকিরণে ধরিয়া! অক্ষর চিহ্ুগুলি শুকাইয়! 
লওয়া হয়। পরিশেষে পত্রটি ঝাঁড়িয়া বালককে দেওয়। 
হয়। বালক কলম দ্বারা সেই অক্ষর চিহ্নুগুলির উপর 
কালি বুলাইতে থাকে । ইহাকে “দাগা-বুলান” বলে। 
বাঁলক বারংবার কালী বুলাইলে পত্রটি নিতান্ত মলিন ও 
অপরিষ্ষার হইলে, পত্রটি ধারে ধীরে জলে ধৌত করিয়। 
লওয়া হয়। কালী উন্ঠিয়! যাঁয়, কিন্তু অক্ষরচিহ্ব অঙ্কিত ও 
অব্যাহত থাকে । দাগা-বুলান অভ্যস্ত হইলে, বালককে 
লিখিবার জন্য পরিফার পত্র দেওয়া হয় । তখন মে অনা- 
য়াসে বর্ণগুলি নিজেই তালপত্রে লিখে । ইহাকে বলে 
“আঁদেখা-লেখা”? । কয়েক দিবন এইরূপ লিখিতে লিখিতে 
অক্ষর পরিচয় হইয়! ঘায়,_আর তাহার জন্য পৃথক আয়াঁস 
পাইতে হয় না। হলবর্ণের পর স্বরবর্ণও এইরূপে লিখিত 
ও পঠিত হয়। তাহার পর যুক্তাক্ষর লিখিবাঁর অভ্যাঁস 
হয়। ইহাকে “ফলাবানান” বলে । 

হলবর্ণ, স্বরবর্ণ ও যুক্তাক্ষর লিখিবার অভাস হইয়া 
গেলে পর অঙ্ক শিক্ষা হয়। এ শিক্ষার ক্রম প্রথম বাঁলক 
শতিক লিখে অর্থাৎ এক হইতে এক শত তাঙ্ছ পার্স 
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তালপত্রে লিখে । তদনন্তর কড়ানিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়ি- 
কিয়া, পণকিয়া, চৌকিয়া, কাটাকিয়া, সেরকিয়া অর্থাৎ 
সকল রাশির ভগ্নাংশ এক হইতে এক শত অবধি লিখিতে 
অভ্যান করে এবং মুখে মুখে নামতা শিখে । ইহার পর 
তেরিজ, জমাখরচ প্রভৃতি অঙ্ক শিখান হয় এবং এই স্কল 
অঞ্ধে পতক্তি পরম্পর। লিখিতে হয় বলিয়া, আর তালপত্র 
চলে না। তথন বালককে “কলাপাতা” ধরান হয়। 
তাঁলপাতা ত্যাগ করিয়! কলাপাতা ধরা বালকের পক্ষে 
একটা উন্নতি এবং এই উন্নতির মময় গুরুমহাশয় কিছু 
পারিতোষিক প্রন্যাশা করেন ও পাইয়াও থাকেন । কলা- 
পাতে ক্রমশ তেরি, পুরণ, হরণ ও যদিও গুরুমহাশিয় 
ভ্রৈরাশিক বলিয়া কোন অঙ্কের শিক্ষা দেন না, পে 
ত্রেরাশিকের নিয়মে যাহা সাধ্য এমন সকল অঙ্ক শিক্ষ 

করান ; বথা-কড়িকসা, স্ুদকসা, মাসমাহিনা, মা 
বিঘাকালি প্রভৃতি অন্য নান! একার অঙ্ক । প্রথম কড়া- 
নিয়। হইতেই ভগ্নাংশের শিক্ষা হয়, স্থতরাং গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালে অবিমিশ্র ও মিশ্র অঙ্কের পুথক্‌ শিক্ষা নাই। 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে কলাপ।তে বালক পত্র লিখিতে অভ্যাস 
করে। তদনন্তর কিছু দিন পরে বালককে কাগজ ধরান 
হয়। কাগজ ধরাই পাঠশালের চূড়ান্ত বিদ্যা । ইহাতে 
আর নূতন কিছুই শিক্ষা হয় নাঃ কেবল হস্তাক্ষরের উন্নতি 
হয় । ফলতঃ গুরুমহাশয়ের নিকট হস্তাক্ষরেব উন্নতি ও 
অস্ক শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। পরে উপনয়ন হইলে 
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চতুষ্পাটীতে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। বালকের শিক্ষা 
প্রণালীটি কি সরল ও স্বল্নব্যয়লাধ্য ! কাগজ, কলম, শ্লেট, 
পেন্সিল পুস্তকাদির কোন ব্যয় নাই। পঞ্চমবর্ষ বয়ঃ- 
ক্রম হইতে অক্টম বা! নবম বর্ষ বয়ঃক্রম অবধি তিন চাঁরি 
বৎনরে কেবল তালপাত্ত, কলাপাত আর বাঁশের 
কঞ্চিরু কলমে লিখিয়। উত্তম অঙ্ক ও লিপি শিক্ষ। হইয়া 
যায়। বাটাতে আয় ব্যয়ের হিনাব রাখিবার জন্য, বা কৃষি- 
কারের তনত্বাবধান এবং ভমিসম্পভির কর আদায় ও 
ব্যবস্থার জন্য ঘষে একজন সরকার রাখা হয়, সেই বাটার 
ছেলেদিগকে এই অঙ্ক ও লিপি শিক্ষা দিয়া থাকে এবং 
প্রতিবেশিদিগের ছেলেরা তাহাকেই ছুই বা চারি আনা 
মাসিক বেতন দিয় তাঁহারই কাছে অঙ্ক ও লিপি শিক্ষা 
করে; এইরূপে পাঠশালার শিক্ষা হইয়া যায়। সায়ং- 
সন্ধার পর ব্রাক্মণ যখন পুক্র পৌন্রাদিগণ আপমার কাছে 
লইয়া বসেন, তখন বালক প্রাতঃকালে ও অপরাহে গুরু- 
মহাশয়ের নিকট যাহা অভ্যাস করে, তাহার পধ্যালোচন! 
তিনি করেন। বালকগণকে অঙ্ক জিজ্ঞাসা করেন। তত্িন্ন 
চাণক্যশ্পোক ও বিঞু শন্মীর হিতোপদেশের শ্লোক তাহা- 
দ্রিগকে শিক্ষা! করান রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইলে 
আর আহার করিতে নাই ; স্থতরাং আর যে কাধ্য থাকে, 
তাহা সতুর সম্পন্ন করিয়। দেড় প্রহরের মধ্যে আহার করিয়। 
ব্রাহ্মণ পন তামাক খাইয়। শয়নীয়ে গমন করেন এবং 
ভগবানকে স্মরণ করিয়া, (ভগবানের অসংখ্য নামের মধ্যে 


১৩৪ আচার । 


শয়নকালে “পন্মনাভ” নামটি স্মরণ করিয়া) নিদ্রার আলি- 
ঙ্গনে শরীর ঢালিয়া দেন । 

্রাহ্মমৃহুর্তে প্রবুদ্ধ হইয়া! অবধি আবার রাত্রিতে শয়- 
নীয়ে যাওয়া পর্যন্ত হিন্দু সমস্ত দিন যে সকল (নিত্য অনু- 
ষ্েয় কার্ধ্য করেন, তাহ! বর্ণিত হইল; পরাধ্যায়ে নিত্য 
অনুষ্ঠেয় কার্য্যের কোন বাধ! হুইয়' থাকে কিনা, তাহ! 
বিবেচনা কর! যাইবে । 


৪র্থ অধ্যায় । 


খাপ এমডি রব 


পূর্ববাধ্যায়ে যে সকল আচারের কথ! বলা হইল, তাহ! 
নিত্য অনুষ্ঠেয় ; কিন্ত অবস্থা ও কাঁলবিশেষে কোন কোন 
নিত্যকর্ম্মের ও অননুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । “অহরহঃ সন্ধযা- 
মুপাসীত” অর্থাৎ সন্ধ্যা উপাসন! দিন দিন করিবে । বেদের 
এই বিধান সত্বেও দ্বাদশী, পুণিমা, অমাবস্তা ও সংক্রান্তিতে 
সাঁয়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ । সন্ধ্যা আহক করা ফাহাদের কষ্টকর 
বোঁধ হয়, তীহাঁরা আগ্রহের সহিত এই নিষেধ সম্পূর্ণরূপে 
পালন করেন। সন্ধ্যা করা কাহারও পক্ষে যে কষ্টকর, 
তাহ! স্পষ্ট বুঝা যাঁয়। কোন সময়ে এক স্থানে কতক- 
গুলি প্রাচীন ও পরিণত বয়স্ক লোক যদৃচ্ছক্রমে বসিয়! 
নানা বিষয়ের কথা কহিতেছেন, লেখক সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। এক ব্যক্তির হস্তে একখানি পঞ্জিক। ছিল, 
আর এক প্রাচীন ব্যক্তি অতি আগ্রহের সহিত সেই পঞ্জিকা 
খানি বারংবার চাহিতে লাগিলেন 1“ কেন পপ্রিকার জন্য এত 
আগ্রহ ?, এ কথা জিজ্ঞাসিত হইলে, বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে 
উত্তর করিলেন,_-““কবে হাঁফ স্কুল আছে দেখি 1” “হাফ 
স্কুল কি ?” পুনর্ববার স্পৃষ্ট হইলে, বৃদ্ধ বলিলেন,_-“কবে 
সায়ং সন্ধ্যা নাত্তি তাহ! দেখি 1” বালকের প্রত্যহ সাড়ে 
দশট! হইতে স'ড়ে চারিট। পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে আবদ্ধ থাকে, 


১৩৬৬ আচার । 


বড় কষ্ট হয়, কোন উপলক্ষে এক এক দিন যদি হাঁফ, স্কুল 
হয়, অর্থাৎ একটার সময় বিদ্যালয় বন্ধ হয়, তাঁহা হইলে 
তাহাদ্িগের বড় শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। গুরুমহাশয়ের 
শাসনের ভয়ে যে সকল বালক অনিচ্ছ! পূর্বক বিদ্যাভ্যাস 
করে, সেইরূপ অনিচ্ছায় যাহারা সন্ধ্যা বন্দনাদি করে, 
একদিন ছুটা পাইলে অর্থাৎ অমাবস্তা, পুণিমা ও দ্বাদশ্যাদি 
তিথিতে সায়ংসন্ধ্যার বাঁধা হইলে তাহারা আনন্দিত হয় এবং 
সেই সকল লোকেরা পঞ্জিকাতে প্পায়ং সন্ধ্যা নাস্তি' 
দিখিত দেখিলেই একবারে সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে। কিন্তু 
ধাহাদিগের সন্ধ্যাতে অরুচি নাই, তীহারা যদি দেখেন যে, 
দাদশ্যাদি তিথির মান দ্রিনমানের সহিত পর্যযবসান হয়, 
তবে রাত্রি দণ্ডে তাহার! সন্ধ্যা করেন কেননা সন্ধ্যার কাল 
সূর্যাস্ত হইতে ছুই দণ্ড পরিমিত ; দিবা দণ্ডে যদি তিথিক্ষয় 
হইয়] যায়, তবে রাত্রি দণ্ডে সন্ধ্যা করাণীয়। কিম্বা যদি 
উক্ত তিথি সকলের স্থিতি পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি পর্ধ্যস্ত 
হয়, আর সায়ংসন্ধ্যার প্রকৃত প্রস্তাবেই বাঁধা হইয়া থাকে 
এবং ত্রাঙ্গণ পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত পথ চলিতে 
থাঁকেন এমত হয়, অর্থাৎ কার্য্যানুরোধে কোথায় গিয়/ছিলেন 
এবং বাটীতে প্রত্যাগত হইতে পাঁচ সাত দণ্ড রাত্রি হত) 
অথবা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন 
এবং কার্য।বসনে দেখেন যে সায়ংসন্ধ্যা ছিল না, কিন্তু তখন 
সায়ংসন্ধ্যা বাঁধাজনক তিথির ক্ষয় হইয়াছে, তাহা হইলে 
তিনি সায়ংসন্ধ্াা করেন। নায়ংসন্ধ্যার প্রকৃত পক্ষে বাঁধ! 
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হইলে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করেন। অনেকে বৈদিক সন্ধ্যা ও 
সম্পূর্ণ বাধ দেন না, গায়ত্রী জপ করেন, করিয়া! তান্ত্রিক 
সন্ধ্যা করেন । আভ্যদয়িক শ্রাদ্ধ ভিন্ন একোদিক্টাদি শ্রাদ্ধ 
করিলে সায়ংসন্ধ্যার বাঁধ হয়। 

এতভ্তিন্ন অশোচে সন্ধ্যাবন্দনাদির একেবারে বাধ হয়। 
অশোচ ছুই প্রকার, জননাশৌচ ও মরণাশৌচ) আত্ম 
পরিসীরের ভিতর কাহারও সন্তান জন্মিলে, শ্ টিক ও বা 
জননাশোচ হয় এবং কাহারও স্বৃত্যু হইলে মরণাশৌচ 
হয়। নিকটজ্ঞাতিবর্গের ও জন্ম দ্বত্যুতে অশৌচ হয়। 
অশোৌচে অনধ্যাঁর অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের বাধ হয় । বৈদিক 
সন্ধ্যা বেদমুলক, সমস্তই বেদমন্্,। সেই জন্য সন্ধ্যার 
ও বাধ হয়। যে উপলক্ষে তেদাধ্যয়নের বাধ হয়, 
তাহার পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে 
প্রশান্তচিন্ততা এই অনুষ্ঠানে নিতান্ত আবশ্যক । বংশে 
সন্তান জন্মিলে, বা বংশের কাহারও ম্বত্যু হইলে, উল্লাসে বা 
বিষাদে চিন্তের প্রশান্তভাবের অন্যথা হয়। এবম্বিধ ঘট- 

নায় মানুষ অন্যমনস্ক হইয়! পড়ে, তাহার চিত্তের বিক্ষেপ 
হয়, স্থতরাং মন গাঢ় ও গভীর বিময়ের আলোচনায় অশক্ত 
হয়। এজন্য এই সকল ঘটনার বেদাধ্যয়ন নিষেধ এবং 
সন্ধ্যার ও নিষেধ হয়| অশৌচে দৈব পৈত্রয, সমস্ত 
কার্ধ্যই নিষিদ্ধ কেবল মাত্র শিবপুজা ও ইফদেব- 
তার পুজ| ও মন্ত্রপেরবাধ হয় না। শিবপুজা ও ইউদেবতা 
পূজা. ও অশৌচকালে বিনা উপচারে কর্তব্য । যে সমস্ত 


১৮ 
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কার্যের বিধি আছে, অশৌচে তৎসমুদ্য় মানসে করাই 
কর্তব্য । 

আহার নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্ষ্য, কিন্তু তিথি ও পর্ব 
বিশেষে ইহারও বাধ হইয়। থাকে । প্রতি মাসে ছুই 
তিথিতে উপবাঁসের নিত্য বিধি। শুক্র ও কৃষ্ণপক্ষের 
একাদশীতে উপবাম বিহিত। এই উপবাস সকলেরই 
কর্তব্য । ধাহার! ব্রঙ্গচর্ষ্যা করেন, তীহাদিগের নিতান্ত 
কর্তব্য । উপবাস না করিলে তাহাদিগের ব্রত ভঙ্গ হয়। 
হিন্দু বিধবারমণীগণ ব্রক্ষচর্য্য ব্রতাবলম্ঘিনী। ভাহাদিগের 
একাদশীব্রত পালনে বিজাতীয় নিষ্ঠা, এমন কি স্বৃত্যুকাঁলে 
ও এক বিন্দু গঙ্গাজল তাহার! একাদশীর দিন জ্ঞান থাকিতে 
গলাধঃকরণ করেন না| ওঁষধ সেবনে, গঙ্গাজল পানে ও 
প্রসাদ গ্রহণে ব্রতের বাধ হয় না, ইহা শাস্ত্রে ্পন্টাক্ষরে 
উদ্দিত আছে; কিন্তু হিন্দুবিধব। পীড়া হইলেও একাদশীর 
দিন ওষধ সেবন করেন না, গঙ্গাজল ও প্রসাদ গ্রহণ ত দুরের 
কথা । 

ব্রন্মচারিগণ একাদশীতে নিরম্ উপবাস করেন; কিন্ত 
তাহার! স্ত্রীলোকের ন্যায় অবোধ নহেন, তাহারা বিধবা 
দিগের মত গীড়ায় ওষধ সেবন করিতে আপত্তি করেন না; 
অথবা পিপাসায় প্রাণ যায়, এমন অবস্থায় গঙ্গাজল 
পাঁন করিতে সঙ্কোচ করেন না। বিধবা ও ব্রহ্মচারী ভিন্ন 
অপরে উপবাঁদ করিতেই হইবে, এমন মনে করেন না এবং 
ধাহারা উপবান করেন, তাীহারাও সকলে নিরম্থু উপবা* 
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করেন না'। উপবাসের অনুকল্প করেন,অর্থাৎ সমস্ত দিন উপ- 
বাসী থাঁকিয়! সন্ধ্যার পর ফল, মূল, ছুপ্ধ আহার করেন এবং 
কেহুবা লুচি ও রুটি আহার করেন। উপরে তিথিগত 
ধাতু বিকাঁর বর্ণনা স্থলে কথিত হইয়াছে যে একাদশী 
তিথিতে নাড়ীতে শ্লৈষ্সিক ও বাত শ্লৈক্মিক জ্বরকারক রসের 
সঞ্চার হয়, সুতরাং এ তিথিতে নাড়ীকে উপবাস দ্বারা শুক 
বা শুক আহার দ্বার! তিথি সম্ভৃত স্বাস্থ্য নাশক রসোদগমের 
খর্ববতা করা একান্ত বিধেয় ; অতএব একাঁদশীর উপবাস ব| 
উক্ত তিথিতে শুক্ষ আহার করা, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বড়ই 
আবশ্যক । মাসের মধ্যে এই ছুই দিবস ভিন্ন আরও বিশেষ 
বিশেষ পর্ষধবে উপবাস ও দেবপুঙার্দি কর্তব্য যথা ;-- 
শ্রীকৃঞ্চের জন্ম উপলক্ষে জন্মাঞষ্টমীতে, ভগবতীর শারদীয়! 
পুজা উপলক্ষে মহাক্টমীতে, শ্রীরামচক্দ্রের জন্ম উপলক্ষে 
শ্রীরবামনবমীতে, শিবরাত্রি চতুর্দশীতে ব্যাধের উদ্ধার উপ- 
লক্ষে উপবাঁস,ও ভগবান শ্রীকৃঞ্ণ, ভগবতী দুর্গাদেবী, ভগবান 
রামচন্দ্র ও ভগবান মহাদেবের পূজ! করিতে হয়। এতন্ডিন্ন 
অন্য অনেক তিখিতে উপবাস কর্তব্য বলিয়। বিধি আছে ; 
কিন্তু উপরে ঘে কয়েকটির কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, সে 
কয়েকর্টিতে উপবাস নিতান্ত কর্তব্য । 

আবার বিশেষ বিশেষ দিবসে রন্ধন বা! পাক নিষেধ, 
যথা অন্বুবাচী ও ত্অরন্ধন। রন্ধন নিষিদ্ধ হইলেই নিত্য 
আহারের মিষেধ হুইয়। পড়িল এবং তৎপরিবর্তে অন্য আহার 
করিতে হয়! জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিবসে সুখ্য মিথুন রাশিতে 
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গমন করেন। যে বারে ও যে কালে এই মিথুন সংক্রমণ 
হয়, আবাঁর সেই বার উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ পর সপ্তাহের 
সেই বারে ও নেই কালে পৃথিবী রজঃম্বলা হন বলিয়া! শাস্ত্রে 
কথিত হইয়াছে । বোধ হয় তৎকাঁলে জলবর্ষণ হয় এবং জল 
বর্ষণে পৃথিবী রসযৃক্ত হইয়া বীজাঁদি ধারণ করিবার উপ- 
ঘোশী হন, সেই প্রযুক্ত এরূপ কথিত হইয়াছে | পূথবীর 
রজঃম্বল! কালকে অন্ৃবাচী বলে । যতি, বিধবা, ত্রঙ্গচারী 
ও ব্রান্গণদিগের অন্থুবাচাতে পাক নিষেধ । খতু কালের 
মান তিন দিবস, সুতরাং অন্বুবাচীর স্থিতিও তিন দিবস । 
এই তিন দিবস যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্গণগণের 
পাঁক করিয়। কি অপরের দ্বারা পাক করাইয়। খাওয়া নিষেধ, 
খাইলে চণ্ডালিণী, ব্রহ্গঘাঁতিনী ও রজকীর অন্ন খাওয়! হয়। 
রজঃম্বলা প্রথম দিনে চগ্ডালিণীর ন্যায়, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্ম 
ঘাতিনীর ন্যায়, তৃতায় দিনে রজকীর ন্যায় অপবিত্রা হন; 
যথা, “প্রথমেহহনি চণ্ডালী, 'দ্বতীয়ে ত্রহ্গঘাতিনী, তৃতীয়ে 
রজকী প্রোক্তা চতুর্ধেইহনি শুদ্ধাতি ॥” আন্থুবাচীর প্রথমদিবসে 
পৃথিবী চণ্ডালিণীর ন্যায় অপবিত্রা সুতরাং পৃথিব্যুপরি সে 
দিবস যাহা! পাক করিয়া খাইবে, তাহা চগুলান্ের হ্যায় 
অপবিত্র হয়। এইরূপে দ্বিতীয় ভূতীয় দিবসে যে অন্ধ প্রস্তত 
হয়, তাহ! ব্রহ্গঘাঁতী ও রজকীর অন্গের ন্যায় অপবিত্র হয়। 
ভাদ্র মাসের যে কোন দ্বিবদে হউক, অথবা উক্ত 
মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধনের অনুষ্ঠান করিতে' হয়। যে 
দিবম এই অনুষ্ঠান হয়, তাহার পূর্বব রাত্রিতে গৃহস্থের কত্রী 
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অভুক্ত থাকিয়া পবিত্র ভাবে নৃতন রন্ধনস্থালীতে গঙ্গাজলে 
মনসাদেবীর ভোগ রন্ধন করেন । অন্পপাক করিয়। অন্ষে 
জল দিয়া রাখেন এবং এরপ ব্যঞ্জনাদি পাক করেন, যাহা 
পর্যযষিত হইলে চর্গন্ধ বা গুক্ত না হয়। পর দিবসে মনসা- 
দেবীর পুজা করিয়া এই পর্মধিত অন্নের ভোগ দেওয়া হয়, 
পরে গৃহস্থ সকলে মেই প্রমার্দ ভক্ষণ করেন। সে দ্িবল 
চুলীতে আগুন দিতে মাই এবং সদ্যঃ পাক করিয়া কিছু 
খ[ইতে নাই। নিতান্ত আবশ্যক হইলে, বাটার বাহিরে 
কোনরূপে অগ্নি প্রঙ্থীলমম করিয়া পাক করিতে হয়। 
এততিন্ন পুর্ব ধ্যায়ে উল্লিখিত নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যের আর 
কোন স্থানে বাধ হয় না। 

বৈধকার্যের অকরণে প্রত্যব্যায় হয় এবং ঘে স্থলে বৈধ- 
কাধ্যের অকরণ বিহিত হইয়াছে, তথায় তাহার অনুষ্ঠান 
করিলেও্ প্রত্যবায় হয়। এই প্রত্যবায় পরিহারের জন্য 
শাস্ত্রে প্রায়শ্চিভের বিধান আছে । হিন্দুশাস্ত্রকারেরা অর্থাৎ 
প্রাচীন মুনি খষিগণ যেমন সহ্ৃদয় ও উদারম্বভাব ছিলেন, 
তাহাদিগের প্রণীত শাস্ত্রেও বি উদার ভাব আছে। 
একবার অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ কোন পাপাচরণ করিলে 
জীব যে চিরদিন পাপে মগ্ন থাকিবে, কম্মিন্কালেও তাহার 
পরিত্রাণ হুইবে না, হিন্দুশাস্ত্রের এরূপ নিষ্ঠর মন্ত্র নহে। 
পাপ করিয়া পাপী ব্যক্তি যদি সেই পাপের বিহিত প্রীয়- 
শ্চি্ত করেন ও অনুতপ্ত হন, তাহা! হইলে সে পাপের ক্ষালন 
হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাপের ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্মিভ আছে। 
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প্রায়শ্চিত করিবার পূর্ব্বে যদি দেহাবদান হয়, অর্থাৎ পাঁপ- 
গ্রস্ত হইয়! যদি জীব মরিয়! যায়, তাহ! হইলে জন্মান্তরে সে 
পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। মান! প্রকারে পূর্বব- 
জন্মকৃত পাপের ভোগ হয় ॥। জীব ইহজীবনে যত প্রকার 
কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে, পূর্ববজন্মীর্জিত পাপের ভোগই 
অনেক । দেহে যত প্রকার পীড়া হয়, তাহা নানা কারণ 
সম্ভৃত। কতকগুলি পাঁপজ | এই পাঁপজ পীড়ার শান্তির জন্য 
যেমন চিকিৎসা! করাইতে হয়, তেমনি প্রায়শ্চিন্ত করিতে 
হয়; কেবল মাত্র চিকিৎসায় এমন রোগের শান্তি হয় 
না। এই জন্য অনেক রোগীকে গ্রায়ম্চি করিতে দেখা 
যায়। যদি কাহারে! জীবিতাবস্থায় প্রায়শ্চিন্ত করা না হয়, 
আর পাপজ রোগের প্রভাবে তাহার মৃত্যু হয়; তবে, 
যতক্ষণ ম্বত ব্যক্তির কোন আত্মীয় স্বজন, তাহার স্থানীয় 
হইয়া তাহার কর্তব্য প্রায়শ্চিভ না করেন, ততক্ষণ তাহার 
অস্ত্যে্িক্রিয়া হয় না । যদি কেহ উক্তক্রিয়া করে, তবে মৃত- 
ব্যক্তিও পাপ হইতে মুক্ত হইল না বলিয়। প্রজন্মে তাহাকে 
পাঁপের ভোগ ভুগিতে হয়ঃ আর যে অকৃতপ্রায়শ্চিন্ত 
ব্যক্তির অস্ত্যেট্িক্রিয়া করে তাহাকেও পাঁপগ্রস্ত হইয়৷ 
উক্ত পীড়া! ভোগ করিতে হয়। অনেক সাধু সঙ্জন 
পীড়া না! হইলেও সহজ অবস্থায় প্রায়শ্চিন্ত ও চান্দ্রায়ণাদির 
অনুষ্ঠান করেন। সে অনুষ্ঠান ইহ জম্মের পাঁপক্ষালনের 
জন্য | 
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র অধ্যায়ে যে সমস্ত নিত্য অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা 
হইর্মাছে, তন্ভিন্ন আর কতকগুলি নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান আছে; 
ঘা যে সকল অনুষ্ঠান বিশেষ কারণ মূলক, সেই কারণ 
উপস্থিত হইলে সেই অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথ! বিবাহাঁদি 
দরশবিধ সংস্কার,_-১ গর্ভাধান, ২ পুংলবন, ৩ সীমস্তোন্ন- 
য়ন, ৪ জাত কর্ম, ৫ নামকরণ, ৬ নিক্ষ মণ, ৭ অন্নপ্রাশন, ৮ 
চুড়াকরণ, ৯ উপনয়ন, ১০ বিবাহ। এই সকল সংস্কার 
ঘ্বার! ব্রান্মণের শরীর সংস্কার হয়| গর্ভকালীন গর্ভাধানাদি 
যে যে হোম কর! হয়, তদ্দারা ও জাতকম্ম, চুড়াকরণ ও 
উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজাত জন্য 
পাপ সমৃহক্ষয় হয়। 
গার্ডৈ হহামৈ জাত কন্্ম চৌড় মৌন্ী নিবন্ধনৈঃ 
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চেনে! দ্বিজানামপমৃজ্যতে ॥ 
বিবাহ। হিন্দু বিবাহ স্বেচ্ছাধীন অনুষ্ঠান নহে) 
অর্থাৎ করিলেও হয়, না করিলেও হয়, এরূপ নহে, অথবা 
যখন স্ত্রীকে অট্টালিকায় রাখিতে পারিব, নানালঙ্কারে ভূষিত 
করিতে পারিব, গাঁড়ি ঘোড়ায় চড়াইতে পারিব, তখন বিবাহ 
করিব এরূপ কার্যও নহে। ইহা একটি ধর্ম্যসংক্কীর ও 
ইহার প্রধাঁন উদ্দেশ্য পুজোত্পাদন, পিগু-প্রদানার্ধ পুজ্রোৎ 


৯৪৪ আচার। 


পাদন। মনুর বিধানানুসারে অষ্টমবর্ষে উপনীত হইলে, 
যট্ত্রিংশৎ বা তদর্ধ অক্টাদশ ব1 তদদ্ধ নয় বসর কাল ত্রচ্গ- 
চধ্যাবলম্বন পূর্ববক দ্বিজাতিগণ গুরুগুহে বাস করিয়া বেদা- 
ধ্যয়ন করিবেন । তদনস্তর পূর্ণবেদ গ্রহণ হইলে, সমাবর্তন 
ও স্নান করিয়া! পিতৃগুহে আসিয়া দার পরিগ্রহ করিবেন। 
এই বিধানানুসারে ত্রান্গণের চতুশ্চভারিংশৎ বা ষড়বিংশতি 
বা নগুদশ বর্ষ বয়ঃক্রুমে বিবাহ ঘটিত ; কিন্তু এ বয়ঃক্রমেই 
যে বিবাহ কর্তব্য, তাহার পুর্বে বিবাহ করিতে নাই, তাহা 
মনু কুত্রাপি নির্দেশ করেন নাই। ফলতঃ সমাবর্তনের পর 
বিবাহ করিবে ইহাই ব্যবস্থা । এখন বেদাধ্যয়ন নাই, 
উপনয়নের দিবসেই উপনয়ন হইয়া গেলে সমাবর্তন হইয়া 
থাকে, আর উপনয়নও এখন কিছু পরিণত বয়সে হইয় 
থাকে । অতএব ত্রান্গণ উপনয়নের পরেই দার পরিগ্রহের 
অধিকারী হন। ব্রাহ্মণ কুমারীর বিবাহ উপঘোগী বয়ঃক্রম 
৮, ৯১ এবং ১০ বহমর পর্যন্ত অবধারিত আছে । দশ বৎ- 
সরের উদ্ঘ” বয়ঃক্রম হইলেই কুমারী রজন্বল! বলিয়া পরি- 
গণিত হয় । যথা) 

অক্টবর্ধী ভবেদেগীরী নববর্ধা তু রোহিণী, 

দশবর্ী ভবে কন্য। অত উদ্ধ রজংস্বলা । 

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তখৈবচ, 

্রয়স্তে নরকং যাস্তি দৃষ্টা কন্যাং রজঃস্বলীম্‌ ॥ 
বিবাঁছের এই বয়ঃক্রম আধুনিক সভ্য জাঁতিরা এবং এত- 
দেশের শিক্ষিত যুবকের অতিশয় অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা 
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করেন এবং হিন্দুদিগের বাল্যবিবাহ প্রথার বড়ই নিন্দা 
করেন ও তাহ! লইয়। হুলস্থল করেন। অনেকে বলেন, 
“এত অল্প বয়মে কন্যার বিবাহ দেওয়া কখন ধর্মশাস্ত্রের 
বিধান হইতে পারে না। ইহা আধুনিকদিগের মত। 
বোধ হয়, মুনলমানদিগের উপগ্রবের সময়ে যখন তাহার 
অনুঢ়। কন্যা পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং অন্তাঁন্ত অত্যা- 
চার করিত, হিন্দুর কন্যাঁদিগকে রক্ষা! করিবার জন্য অতি 
অল্প বয়মে তাহাদিগের বিবাহ দিবার নিমিত্ত এই অভিনব 
বিধান করিরাছেন |” কিন্ত এ বিধান অভিনব নহে, মাঁনব- 
ধর্শশান্্র অভিনব নহে, এই শাস্ত্রে অ্টমবাঁয়া কুমারী 
ও চভূর্ব্বিংশতি বধাঁয় যুবক ব| দ্বাদশবর্ধীয়া কুমারী ও ত্রিংশৎ- 
বর্ষায় যুবকের পরিণয়ের বিধান আছে ;_-যথা, “ত্রিংশৎ 
বর্ষোদহেৎ ভার্ষ্যাং হদ্যাং দ্বাদশ বাধিকীম্‌ |” ফলতঃ হিন্দু- 
সতীত্বের ভাব অতি উচ্চ, আধুনিকেরা এ ভাব ধারণা করি- 
তেই পারেন না। কুমারী যদি একবার মনে করে যে, 
আমার এই বরের সহিত বিবাহ হইলে ভাল হইত, তাহা! 
হইলেই হিন্দু তাঁহাকে ছিচারিণী বলিয়া গণনা করেন ও 
তাহার একনিষ্ঠতাঁর অন্যথা হইল বলিয়া মনে করেন ও এ 
অবস্থা তাহার নিবৃর্তঢ় সতীত্ব কখন হইতে পারে না বলিয়া! 
স্থির করেন। অতএব পতি পৃত্বী সম্বন্ধ কি, এই জ্ঞান 
্বুর্তি হইবার পূর্বেই, যখন নরনারী ভেদ জ্ঞান হয় নাই, 
যখন লজ্জার উদয় হয় নাই এবং কুমাঁরী অবলীলা ক্রমে উলঙ্গ 
হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখনই বালিকা! প্রকৃত কুমারী, 
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১৪৬ আচঢার। 


তখন সে গৌরীরূপ! অতি পবিত্রা এবং এই নগ্রিকাঁকেই 
হিন্দু পাত্রস্থা করেন, করিয়া নিশ্চিন্ত হন । আট হইতে দশ 
ঘহ্মর পর্যন্ত কৃমারীর বিবাহের কাল বলিয়া বিহিত হুই- 
যাছে। দশ বহসরের উদ্ধ বয়ঃক্রম হইলেই কন্য। রজঃস্বলা 
বলিয়া পত্বিগণিতা হন, কেনন। আজি কালি এগার বার 
বৎসর বয়সে অধিকাংশ কন্যা খতুমতী হইয়া থাকে । পুর্বে 
ইহা! অপেক্ষা অধিক বয়সে কন্যার খত হইত এবং যে সময়ে 
সাঁনবধন্শীশাঙ্্ প্রণয়ন হয়, তখন বোধ হয় কন্য। আরে 
অধিক বয়সে খধ্টমতী হইত, সেই জন্য উক্ত শাস্ত্রে দাদশ- 
বর্ধ বয়ঃক্রম ও কুমারার বিবাহের বয়স বলিয়া উদিত 
হইমছে । আধুনিক বৈজ্ঞানিকের! যোৌবনস্কর্ভির বে 
বয়ন নির্দেশ করিতে হয় করুন, কিন্তু যৌবনোদয়ের 
স্বাভাবিক অভ্ান্ত চিহ্ন এই খু । আমাদিগের শাঙ্স- 
কারেগ। প্রকৃতি অপেক্ষা বিজ্ঞতভর এ স্পদ্ধা করিতেন না। 
ভুতরাং যৌবনোদয়ের প্রাকৃতিক চিহ্ু খু দর্শনে, তাহারা 
ঘৌবন উপস্থিত বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং যৌবনের পুর্বে 
পুঁজ কন্য।কে যৌন সন্বন্ধের গ্রন্থি দ্বারা বন্ধন করিতেন । 
ধাতু বা যে।বন হইলে স্ত্রী জাতির পুরুষসংসর্গের প্ররুত্ি প্রায় 
হইয়া থাকে এবং পতি অভাবে এই প্ররুভ্ি যদি অসছপায়ে 
চরিতার্থ করিয়৷ আপনার সতীত্বহানি রূপ সর্বনাশ এবং 
পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রতাকে নিরয়গামী করে, এই জন্য 
শীস্কারের। আর্তবকালের পুর্ধে বিবাহের বিধি 
করিয়াছেন । 
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এই নিন্দিত ব্যবহারের অর্থাৎ বাল্যবিবাঁহের অপরাধ 
এই যে, ইহা অধোনিশুক্রপাত ও বারাঙ্গনাসংসর্গের পথ 
অবরোধ করে এবং কৃমারীগুলিকে অতি পতিপরায়ণ ও 
শ্বশুর, শ্বশ্রা, গুরুজনদিগের বশবন্তী, আভ্ঞাবই, কষ্টসহিফুঃ 
ও মন্তুষ্টচিন্ত করে। বালাবিবাহের গুতিবাদির। বলেন, 
যে আজীবন যাহার সহিত একত্র সহবাগ করিতে হইবে, 
সে মনোরম মনোরভানুসারিণী না হইলে, তাহার সহিত 
প্রণয় না হইলে, তাঁহার সহিত উদ্বাহশ্ঙ্খলে একেবারে 
জন্মের মত আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অবিস্বন্যকারিতার কাধ্য । 
ভাবিদম্পতীর পরস্পর আলাপ, সাক্ষাৎ মাত্রও হষ 
নাই, এমন অবস্থায় তাহার! যে পিতা মাতা অভিভাবক 
কর্তৃক ঘৌনশঙ্লরূপ অভেদানিগড় দ্বারা আঁবদ্ধ হয় 
ইহা বড় শিন্দার বিশয় এব” দল্গতার বানভ্জীবনের কক্টের 
কারণ হয়। খাঁহারা এইরূপ বলেন, তাহারা মনে করেন 
ঘে, তাহারা ভাবী পত্রীকে এক আধ বার দেখিয়া, তাহার 
সহিত এক আধ দিম নংসর্গ করিষা, তাহার টি গ্রকৃতি 
বিলক্ষণ বিচার করিয়। তাহাকে বিবাহ করেন, করিয়! 
আমরণ স্থুখী হন। কি ভ্রম, কি বাতুলেব ন্যরি কর্থা ! 
একে ত অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়দে তাহার! বিবাহ করেন, 
ঘখন যৌবন পূর্ণতা প্রাপ্ত বা অতিক্রান্ত হুইঘাছে এবং যখন 
তাহার! জ্ত্রীনংসর্গের জন্য মহা ব্যাকুল হন, তখন ত্ত্রীমূক্ত 
দেখিলেই যুদ্ধ হন এবং প্রথম যাঁহাকে দেখেন তাহাকেই 
প্রতিমার হ্যায় পুজা করেন, দে সময় তাহাদের স্বভাব 


১৪৮ আচার । 


গ্রকৃতি বিচার করিবার ক্ষমত! কোথায় এবং অবসরই ব৷ 
€ৈ? এ পক্ষে প্রবীন ও প্রাচীন লোকে কন্যার লক্ষণ 
সমস্ত দেখিয়া, তাহার যে বংশে জন্ম, সে বংশের ইতিবৃত্ত 
জাঁনিয়, ম্বভাব প্রকৃতি নির্ণায়ক যে জন্মপত্রিক1, তাহ 
দৃষ্টি করিয়া আমুলতঃ সমস্ত তথ্যানুসন্ধান করিয়া কুমারের 
বিবাহ দেন; তাহাতে কুমার কুমারী আজীবন পরম স্থখে 
কাল হরণ করে। স্থৃকুমারমত্ি বধুটি ব্যক্তি বিশেষকে 
পরমগ্রু পতি বলিয়া! জানিতে অভ্যাস করে । ক্রমশঃ 
এই অভ্যাস বশতঃ সেই ব্যক্তির প্রতি তাহার প্রগাঁট 
ভক্তি ও অনুরাগ জন্মে, পরে যৌবনকাল অর্থাৎ গর্তাধানের 
পর তাহাদিগের পরস্পর আলাপ ও প্রণয় হয়; সে প্রণয় 
অতি দৃঢ়তর ও বদ্ধমূল হয় এবং এক দিনের আলাপ ও 
ংসর্গের প্রণয়ের ন্যায় এক দিনে তাহার পধ্যবমান হয় 
না। যাহা ইদানীন্তন বিজ্ঞেরা বাল্যবিবাহ বলিয়া অভি- 
হিত করেন, সেটি প্রণয়-শিক্ষার সোপান স্বরূপ এবং হিন্দু 
যেমন তাঁহার বালককে বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে 
পাঠান, তেমনি প্রণয় ও শীলতাদি শিক্ষার জন্য বালিকাকে 
শ্বশুরালয়ে পাঠান । বালকের শিক্ষাস্থানে যেমন নিয়ম 
ও শাঁদন আছে ও তাহাতে মে কিছু ক্লিষ্ট হয়, বালি- 
কার ও শিক্ষাস্থানে নিয়ম ও শাসন আছে, সেই শাসন 
গ্রভাবে যদিও তাহাকে প্রথমে অন্তুথখী হইতে হয়, কিন্ত 
পরিণামে তাহার প্রভাবে মে সাধ্বী পতিত্রতা ও যাবতীয় 
গৃহকর্ম্বে নিপুণ! একটি গৃহিনী হইয়া উঠে। 
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যে কন্যা মাতার অসপিগু। অর্থাৎ সপ্ুম পুরুষ পর্য্যন্ত 
মাতামহাদি বংশজাত নয় ও মাতামহের চতুর্দশ পুরুষ 
পর্য্যন্ত সগোত্র! নয়, এবং পিতার সগোত্রা বা পপি ন৷ হয়? 
অর্থাৎ পিতৃঘআ্রাদি সন্ভতি সম্ভৃতা না হয়, সেই ৰন্যাই 
বিবাহে প্রশস্তা। হীনক্রিয় অর্থাৎ জাতকন্মাদি সংস্কার 
বিরহিত, নিম্পুরুষ অর্থাৎ যে কুলে পুরুষ জন্মায় না কেবল 
কন্যামাত্র জন্মিয়া থাকে; নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যায়ন রহিত, 
রোমশ অর্থাৎ সকলেই বহুলোম যুক্ত, এবং অর্শ, রাজধঙ্ষা 
অপন্মার, শ্বিত্র এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এই দশকুলে বিবাহ 
সম্বন্ধ রাখিবে না| যাহার মন্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, 
যাহার ছয় অঙস্ুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিণী, 
যাহার গাত্রে লোম নাই অথবা অধিক লোন আছে; 
যে অপরিমিত বাচাল অথব! যাহার চক্ষু পিক্গল বর্ণ, 
এইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই । নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, 
শ্রেচ্ছ, পর্ববত, পক্ষী, সর্প ও সেবাসুচক দাসদাসীর নামে যে 
কন্যার নাম, তাহাকে এবং অতি ভয়ানক নাম যুক্তা কন্তাকেও 
বিবাহ করিবেনা। যাহার কোন অঙ্গবিকৃতি নাই, যাহার 
নাম হবখে উচ্চারণ কর! যায়, হংস বা! গজের ন্যায় যাহার 
গতি মনোহর, যাহার কেশ, লোম ও দত্ত অনতিস্থল, এমন 
কোঁমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে । যে কন্যার ভ্রাতা 
নাই, অথব! যাহার পিতৃ বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া 
যায় না, প্রাজ্জজন সেই কন্যাকে পুভ্রিকা অথব| জারজ বা 
মদ্যপজাত' আশঙ্কায় বিবাঁহ করিবেন ন1। 
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বিবাহ জন্য কনা! নির্বাচনের শাস্ত্রে উল্লিখিত নিয়ম 
সকল উদিত হইল । বিবাহ শাস্রমতে আট প্রকার, যথ1-- 
ব্রাহ্ম, দৈব, আধ, প্রাজাপত্য, আশ্থর, গান্ধর্বৰ, রাক্ষন ও 
পৈশাচ। কন্যাকে সবিশেষ বস্ত্রদ্ধারা আচ্ছাদিত করিয়া 
এবং অলঙ্কারাদি দ্বার জন্মমনিত করিয়] বিদ্য) ও সদাচার 
সম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া যে কন্যাদান তাহাকে 
ব্রাহ্মবিবাহ বলে। ছুতিবিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাঁদি যজ্ঞারস্ত 
হইলে পর সেই যজ্ছে কম্মকর্ভার পুরোহিতকে সালঙ্কত 
কন্যার যে দান তাহাকে দৈববিবাহ বলে। দৈবকাধ্য 
সিদ্ধির কাঁমনায় এই বিবাহ সম্প্রদান হয় বলিয়া ইহাকে 
দৈববিবাহ বলে। যাগাদি অবশ্যকর্তব্য ধর্মের নিমিন্ত 
বরের নিকট হইতে গোবলীব্দ একযুগ বা ছুই যুগই হউক, 
গ্রহণ করিয়! তাহাকে ঘে বিধিবৎ কন্যাদান, তাহাকে আর্ষ- 
বিবাহ বলে। তোমরা উভয়ে গাহস্থ্য ধন্মের আচরণ 
করিবে এই গ্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করাইয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি 
দ্বার! অঙ্গন! কবিয়া বরকে যে কন্যাদান, ত।হাকে প্রাজাঁপত্য- 
বিবাহ বলে। গাহস্থ্যধন্ম নিয়মে আবদ্ধ করাতে এই 
বিবাহ দৈবাদি হইতে হীন। আপনার উপর নির 
করিয়া কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া স্বেচ্ছা" 
চার মতে যে অশাস্ত্রীয় কন্যাগ্রহণ, তাহাকে আশ্বর- 
বিবাহ বলে। ইহা কাঁমমূলক, পরন্ত হোমাদি দ্বারা পশ্চাৎ 
উহার বিবাহত্ব সিদ্ধ হয়| 

কন্যাপক্ষীয় লৌকদিগকে হনন করিয়া, কাটিয়া, তাহা- 


৫ম অধ্যায়। *৫১ 


দিগের গৃহভেদ করিয়া, হা হতোন্মি কতবতী রোরুদ্যম।না 
কন্যাকে বলপুর্রবক হরণ করিয়া যে বিবাহ করা, তাহাকে 
রাক্ষবিবাহ বলে। নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা, 
অথবা উন্মন্তা স্ত্রীলোকে যে গোপন ভাবে গমন করা 
তাহাকে পৈশাচবিবাহ বলে। আট প্রকার বিবাহের 
মধ্যে এই বিবাহ অতিশয় পাপজনক ৪ অধম। প্রান্গ- 
বিবাহে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে স্তকৃতকারী হইলে 
তাহা দ্বারা উদ্ধতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ, দৈব- 
বিবাহোৎপন্ন সন্ভান দ্বারা বদ্ধ ও অধস্তন সাতপুর্ষ, আর্ষ- 
বিবাহোৎপন্ন পুক্রদ্বারা উদ্দতন তিন ও অধস্তন তিন পুরুষ 
এবং প্র।জ।পত্য বিবাহোৎপন্ধ পুভ্রদ্ধার! উদ্ধতন' ছয়: ও অধস্তন 
ছয় পুরুষ পাপ হইতে উদ্ধার হয়। ব্রা, দৈব, আর্ 
ও গ্রাজাপত্য বিবাহে ঘে যে সন্তান জন্মে, তাহার! ব্রহ্ম- 
তেজযুক্ত, সাধুসম্মত, স্ুরূপ, স্বত্বগুণ প্রধান, বলবান, যশম্বী, 
পর্ধযাগুভোগবান ও পান্মিক হয় এবং তাহারা শতবৎসর 
জীবিত থাকে । অবশিষ্ঠ আর চারিটি ইতর বিবাহে অর্থাৎ 
আস্থর, গান্ধবর্ব, রাঁক্ষন ও পৈশাচবিবাহে সন্তান ক্রুরকণ্মা, 
মিথ্যাবাদী, ধন্ম ও বেদ বিদ্বেষী হত । 

উদকদান পুর্ববক কন্যাদানই ব্রাঙ্গণগণের পক্ষে প্রশস্ত; 
ক্ষত্রিয়।দি অপরাপর বর্ণের পক্ষে ঘাঁহার যেরূপ অভিরুচি, 
মে তাহা দিয়া কন্যাদান করিবে। ধনগ্রহণদোধজ্ঞ পিতা 
কন্যাদান নিমিত্ত অল্পমাত্রও শুন্ক গ্রহণ করিবেন না; কারণ 
লোভ বশতঃ কন্যা বিনিময় রূপ ধন গ্রহণ করিলে অপত্য- 
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বিক্রয়ী হইতে হয়। গোঁবধ ও অপত্যবিক্রয় উভয়ই সমান 
উপপাতক । পিতা প্রভৃতি যে বন্ধুস্থানীয়গণ মোহ বশতঃ 
কন্যা বা ভগিনীর নিমিত্ত স্ত্রীধন অথবা তহৎসম্বন্ধীয় 
দাপী বাহন বা বস্ত্রাদি উপভোগ করেন, সেই পাপমতি 
পুরুষের অধোগতি প্রাপ্ত হন। আর্ষবিবাহে গোমিথুন 
রূপ গুক্ক বরের নিকট হইতে গ্রহণ কর! যাইতে পারে, ইহ 
কেহ কেহ কহেন, সে কথ! অসৎ । কেনন1 অল্পই হউক 
আর অধিকই হউক, কন্যার কারণ যাহ! কিছু গ্রহণ করা 
যায়, তাহাতেই বিক্রয় সিদ্ধ হয়। তবে বরপক্ষীয়ের! 
কন্যাকে স্রীতিপুর্বক যে ধন দান করে, পিত্রাদি তাহা! 
না৷ লইয়৷ যদি কন্যাকে দেন, তাহা হইলে তাহাকে 
বিক্রয় বলে না; কেনন। এইরূপ ধন কুমারীগণের পৃজো- 
পহার, উহা! গ্রহণে কিছু মাত্র পাপ নাই। 

ধন্মশাস্ত্রে মনু কর্তৃক বিবাহ সন্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম 
উদিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি উপরে উদ্ধত হইল) 
কিন্তু এ সমন্ত নিয়ম আর এখন প্রতিপালিত হয় না। 
বরের নিকট হইতে গোষিথুন গ্রহণ যাহা কোন কোন শাস্ত্র- 
কারের! বিহিত বলিয়। নিদ্দেশ করিয়াছেন, তাহাঁও দোধাবহ 
বলিয়া মনু নির্দেশ করিলেন? কিন্তু আজি কালি বরপক্ষীয়ের! 
বরাভরণাদ্দির ফর্দ দিলেই, কন্যাপক্ষীয়েরা কন্যাকে কি 
অলঙ্কারাদি দেওয়া হইবে তাহার তালিক। চাহিয়া! থাকেন 
এবং সে তালিক। তাহাঁদিগের মতে যদি অযোগা বোধ 
হয়, তাহা! হইলে অধিক চাহিতে সঙ্কোচ করেন না। রর- 
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পক্ষীয়ের ত কন্যাকর্তীর যথাসর্বন্ব গ্রহণ ন! করিয়া 
রবিবাহ দিতে সম্মত হন না; কোন কোন স্থানে কন্যা- 
কর্তার ভদ্রাসনবাটী বিক্রয় না করাইয়। ছাড়েন না| ফলতঃ 
এই কুপ্রথাঁতে সমাজের সর্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে। 
কন্যার বিবাহ দিয়া লোকে নিৎস্ব হইয়া পড়িতেছে। 
যাহারু হুর্ভাগ্যক্রমে কন্যাসন্তান হয, সে অচিরাৎ অবসন্ন 
হইয়। পড়ে। পুভ্রসম্তান জম্মিলে লোকে কত আনন্দ 
করে! কিন্তু কন্যাসম্তান হইলে যে পিতা মাতা বন্ধুজনের 
শুমাহ ভঙ্গ হয়, তাহার আ্ান ও বিষণ্র হন, তাহার প্রধান 
কারণ বোধ হয় এই বিবাহঘটিত অতিরিক্ত ও অপরিমিত 
ব্যয়) আবার বঙ্গেখবর রাজ) বলধলসেন ফে কুলপ্রখার 
স্ষ্ি করিয়! গিয়াছেন, তাহাতে এই অপরিমিত ব্যয় এক 
প্রকার অপরিহার্য হইয়াছে । বল্লালসেন তাহার রাজ্যে 
ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে সদাচার ও সদগুণের উন্নতি এবং বিস্তারের 
জন্য সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা, 
বৃত্তি, তপন্তা। ও দান এই নবঃগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে কুলী- 
নত্বে নিয়োগ করিলেন, অর্থাৎ ইহার] কুলীন বলিয়া! আখ্যাঁত 
হইলেন এবং তদিতর ব্রাহ্মণেরা অকুলীন হইলেন। ইহার! 
সধ্বত্র মান্য ও পূজ্য হইলেন, সকল সভাতেই কুলীনের 
মান মর্ষ্যাঁদ1 অগ্রে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ অপর ব্রাঙ্ধণের 
অভ্যর্থনা হইত; কিন্তু বঙ্গেশ্বর এই শুভোদেশে ঘষে প্রথ। 
প্রবর্তিত করিলেন, তাহা কালসহকারে আচার ও .বন্মবিপ্লৰ 
প্রভাবে, বঙ্গনমাজের প্রধান বিড়ম্বনা হইয়াছে । কুলীনের 
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যৌনসন্ন্ধে কুলীনের সহিতই হইত, অকুলীনে আদান প্রদান 
করিলে কুলীনের কুলক্ষয় হয়; কিন্তু অকুলীন অকুলীনই 
থাকে, তবে তাহার গৌরব বৃদ্ধি হয়। কালক্রমে অনেক 
কৃলীন অর্থলোভে অর্থাৎ অকুলীনের নিকট প্রচুর অর্থ পাইয়। 
তাহার সহিত আদান প্রদান করিয়া কুলভঙ্গ করিয়াছেন । 
এই সমস্ত কুলীনের৷ ভঙ্গকুলীন বলিয়া আর এক শ্রেণীভুক্ত 
হইলেন এবং কুলীন, ভঙ্গকুলীন ও অকুলীন এই তিনশ্রেণী 
হুইল। ভঙ্গকুলীন পাঁচ সাত পুরুষ পরম্পর! অকুলীনে আঁদান 
প্রদান করিতে করিতে কুলীন সংজ্ঞাচ্যত হইলেন এবং 
শ্যজ বলিয়া আর এক শ্রেণীভুক্ত হইলেন । এখন রাট়ী ও 
বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন, ভঙ্গকুলীন, বংশ্যজ 
ও অকুলীন, এই চারিটি শ্রেণী আছে । এতদ্যতীত বৈদিক- 
শ্রেণী ব্রাহ্মণ বলিয়া আর এক শ্রেণীয় ব্রাহ্গণ হিন্দ্রু সমাজে 
আছেন। তীহাদিগের মধ্যে কোন কৌলিন্য প্রথা নাই। 
সতক্রিয়া ও ধর্মানুষ্ঠান নিবন্ধন তাহাদিগের মধ্যে কোন 
কোন বংশ অপর বংশ অপেক্ষা! সমাজে অধিক মান্য 
ও আদৃত হন। 
শুদ্রজাতির মধো এই কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হইয়া- 
'ছিল এবং তাহাদিগের মধ্যেও অনেক উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট 
কুলীনের বিভাগ হইয়াছে । এখন কুলীনের কৌলিন্য 
যাহাতে হয়, অর্থাৎ সদাচার প্রভৃতি নবগুণ তাহ! নাই, 
কুলীনের সন্তান হইলেই কুলীন হয় ; কিন্তু! কুলমর্য্যাদ। 
আছে, এই মর্ধযাদার অনুরোধে কুলরক্ষা করিতে সকলেই 


৫ম অধ্যায় | ১৫৫ 


ব্যাকুল এবং আদান প্রদান বিষয়ে বিলক্ষণ দৃঢ়তর নিয়ম 
প্রতিপালন করিয়া থাকে। এমনও কখন কখন ঘটে, 
যে একটি কন্যার বিবাহ একটি পাত্র বিশেষের সহিত 
হইলেই তাহার পিতার কুলরক্ষা হয় । এ স্থলে পাত্রের 
অভিভাবক কন্যার অভিভাবকের নিকট বরের প্রাপ্য বলিয়! 
যাহা চাহিবেন, তাহাই তাহাকে দ্রিতে হইবে, নচেৎ তাহার 
কুলরক্ষা হইবে নাঁ। কুলীনের সংখ্যা, অর্থাৎ ধাহারা ভঙ্গ 
হন নাই, ভ্রমে বড় সংক্ষেপ হইয়াছে । প্রায় সকলেই 
ভঙ্গ হইয়াছেন, স্বভাব কুলীন আর নাই বলিলেই হয়। 
যে অল্প সখ্যক স্বভাব কুলীন অদ্যাপি আছেন, তাহাদিগের 
অনেকেরই কন্যার পাত্র পাওয়া বড় স্থকঠিন হইয়াছে। 
অনেক স্থলে কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ» চল্লিশ বা ততোধিক 
বসর বরস্কা কন্য। পাত্রাভাবে অনুঢ়। থাকে । তাহাঁদিগের 
রজঃম্বল! হইতে বাকি থাকে না) অতএব-_ 

“অফ্টবর্ষা ভবেদেগীরী নববর্ষ তু রোহিনী, 

দ্রশবর্ধা ভবে কন্যা অতউদ্ধা রজঃস্বল । 

মাতাঁচৈব পিতাচৈব জ্োষ্টভ্রাতা তখৈবচ, 

্রয়ন্তে নরকতযান্তি দৃষ্টীকন্যাং রজঃম্বলাম্।” ইত্যাদি! 
সম্বর্তস্মতিতে বে বচন আছে, সেই বচনানুসারে এই সকল 
কন্যাদিগের পিতা মাতা জ্যেষ্টভ্রাতা ত নরকস্থ হন, 
কিরূপে ইহাদিগের ও এই কন্যাদিগের যে ধর্্মরক্ষা হয়, 
কিরূপে তাহারা সাধুসমাঁজভূক্ত হইয়! সামাজিক ক্রিয়া 
সকল সম্পন্ন করেন এন্‌ং স্মাজদুষিত ন! হইয়। পবিত্র 
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থাকে, তাহা বল! যায় না । ফলতঃ এই কুলপ্রথা ও বিবাহ- 
কালীন দানাদির বাহুল্য প্রযুক্ত সমাজ উৎসন্ন হইবার 
উপক্রম হইয়াছে। সকলেই ইহা বুঝিতে পারেন এবং 
সকলেই এই কুপ্রথা যাহাতে রহিত হয়, তাহ! অন্তরের 
সহিত ইচ্ছা করেন; কিন্তু কার্ধ্যকালে সকলেরই পুরুষত্ব 
অবসন্ন হইয়া পড়ে, প্রচলিত প্রথার নিগড় হইতে কেহই মুক্ত 
হইতে পারেন না এবং নিতান্ত হীনবীর্ষ্ের ম্যায় প্রথার দাস 
হইয়! কাধ্য করেন। অনেকে বলেন, পুজ্রের বিবাহ দিয়] 
যে ধন লাভ হয় তাহারা সে ধনের লোভ করেন না, তাহার 
তাহ! গ্রা্থও করেন না! । কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতে হইলে 
তাহ্যদিগকে যখন পাত্রকে যথারীতি দান দ্রিতে হইবে, 
সখন পুজ্রের বিবাহ উপলক্ষে অনায়ানলভ্য ধন ত্যাগ 
করিয়! তাহারা কেন বুথ! ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন £ 

ধাহার কন্যা তাহার দান দেওয়। বানা দেওয়ার পক্ষে 
কোন স্বাধীনতাই থাকে না| একে ত প্রথ! তাহার বিরুদ্ধ, 
তাহার উপর কোৌলিন্যপ্রথাতে তাঁহার হস্ত পদ বাঁধা; ষে 
গাত্রের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে, তাহাকে কন্যা দান 
না করিলে আর তীহার বিবাহ হইবেনা এবং তিনিজাতিত্ত্ 
হইবেন । কৌলিন্য প্রথা শাস্ত্রান্থমোদিত নহে, তাহার অন্য- 
থাচরণে প্রত্যবায় নাই, ইহা তাহার! জানেন ; কিন্তু কৌলিন্য 
রক্ষ। হইলে তিনি সমাজে মান্য হইবেন, এই মানের লোভে 
ধর্মশাস্ত্রে স্প্টাক্ষরে যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা- 
চরণ করিয়া পাপগ্রস্ত হইতেছেন | কি ভ্রম!কি প্রমাদ! 
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সদাচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি ও বিস্তার যাহা এই 
কৌলিন্যপ্রথার উদ্দেশ্য ছিল, তাহার পরিবর্তে বন্ছ- 
বিবাহ ও বিবাহব্যবসাঁয় রূপ সর্বনাশ এবং রজঃস্বল1 কন্যাকে 
অনুরূপ পাত্রাভাবে পূর্ণ ফৌবনকালে, কোন কোন স্থলে, 
বার্ধক্য অবধিও অনুঢ়াবস্থায় গৃহে রাখাতে যে পাতিত্য 
হয়, তাহারই উদয় হইয়াছে । 

রাঁজার শাসনে সমাজের কুপ্রথ! সকল রহিত হইয়। থাকে, 
হিন্দুদমাজ বিজাতীয় রাজার অধীনস্থ, হিন্দুদিগের রাজ- 
পুরুষেরা তাহাদিগের সমাজের কোন্‌ প্রথা! ভাল, কোন্‌ প্রথা 
মন্দ তাহা জানেন না । হয়ত সমাজের পক্ষে যাহ! মন্দ, রাঁজ- 
পুরুষেরা তাহ! ভাল মনে করেন। আবার ইংরাঁজি- 
শিক্ষার প্রভাবে সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি ও মত 
বিপর্ধ্যয় হইয়াছে, এ স্থলে একজন সমাজপতি অর্থাৎ এক 
ব্যক্তি ধাহাঁকে সমাজের যাবতীয় লোকে সম্মান করে 
ও ধাহার শাসনে সকলে শাসিত হয়, এমন লোকের বড়ই 
অভাব হয়! স্বর্গীয় রাজা সার্‌ রাঁধাকান্ত দেব বাহাছুর 
এই প্রকার একটি লোক ছিলেন৷ তিনি বিদ্বান, স্বধর্মনিরত, 
ধনবান ও পদস্থ ছিলেন ; তাহাকে সমাজের সকল শ্রেণীর 
লোকেই মান্য করিত এবং তৎকর্তৃক কোঁন প্রথা প্রবর্তিত 
হইলে, সকলেই তাহার অনুসরণ করিত। কিন্তু সেরূপ 
লোৌক এখন আর নাই। এই জন্য স্বগাঁয় মহাত্সা ঈশ্বর- 
চন্দ্র বিদ্যাপাগর সি, আই, ই, মহাশয় রাজানুজ্ঞা দ্বার! 
বহুবিরাহ রহিত করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন । তিনি 
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যেরূপ উদ্যমবান পুরুষ ছিলেন ও রাঁজপুরুষগণের নিকট 
যেরূপ মান্য ছিলেন, তীহার উদ্যোগে বহুবিবাহ রুহি 
হইয়! যাইত ; বহুবিবাহ রহিত হইলেই কোৌলিন্য প্র 
সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইত। তাহার প্ররোচন 
রাজকীয় ব্যবস্থাপ্ক সভায় বহুবিবাহাঁবরোধক ব্যবস্থ 
প্রস্তাবিত হইয়াছিল । কিন্তু উক্ত মহাঁত্সার কোন কে 
সমকক্ষ লোক অর্থাৎ ফাহারা আপনাদিগকে তাহার সদৃ, 
বা তাহ! হইতে উন্নত মনে করিতেন, তীহার। বিদ্যাসাগর 
কর্তৃক এই চিরন্তনী প্রথ! উন্মুলিত হইলে তীহাদিগের যশো- 
ঘোষণা সম্থ করিতে অশক্ত হইবেন বলিয়! ঈর্ধ্যাপরতন্ত্ 
হইয়! উক্ত প্রস্তাবিত ব্যবস্থার প্রতিকূলাচরণ করিয়া তাহা 
রহিত করিয়া দেন। 

অনতিদীর্ঘকাল হইল যখন পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্ক- 
চুড়ামণি কলিকাতা ধর্মমণ্ডলী নামক সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ 
করেন এবং রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, রাজ! প্যারিমোহন 
মুখোপাধ্যায়, স্বগীয় খেলচ্চন্্র ঘোষের পুত্র আযুক্ত বাবু 
রমানাথ ঘোষ প্রতি এই সভ! সংস্থাপন বিষয়ে অনুরাগী 
ও উদ্যোগী হইলেন, তখন মনে হইল এইবার হিন্দ্ুসমাজের 
এক প্রধান অভাব মোঁচন হইল ; অর্থাৎ এই সভার শাসনে 
সমাজ সংস্কত হইবে, সকল প্রকার কুপ্রথ! কুরীতি রহিত 
হইবে এবং রাজপুরুষদিগকে আর সমাজ সংস্কার সম্থন্থে 
কোন বিষয় লইয়া উত্ভেজনা করিতে হইবে না। হিন্দু- 
ধর্ম সংরক্ষণ ও সমাজ সংস্কার এই সভার উদ্দেশ্য । যথা- 
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নিয়মে সভা স্থাপিত হইল এবং সভ।র কার্ধ্য হইতে আন্ত 
হইল। ধর্দমগ্ডলী স্থির করিলেন যে ব্রাঙ্গণের জন্মই 
ধন্মরক্ষার জন্য, “ধন্্ কোঁষস্ত গুগুয়ে 1” অতএব হিন্দ্র- 
ধর্ম রক্ষ! ও হিন্দুনমাজের সংস্কার ব্রাহ্মণেরই কার্য, ব্রাহ্মণ 
ভ্রষ্ট ও উন্মার্গগামী হওয়াতেই ধর্মলোপ ও সমাজভষ্ট 
হইতেছে। ব্রাহ্মণের জন, যাঁজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা! এই 
কয়েকটি কর্তব্য শাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট আছে, এতগ্ডিন্ন অপর 
কাধ্য ব্রাঙ্ষণ করিতে পারেন না। আচ্য লোকের! ক্রয়! 
কলাঁপ উপলক্ষে ত্রাঙ্ষণকে বহুল পরিমাণে ধন দান করেন । 
এই অযাচিত দান প্রাপ্ত হইয়! ব্রাহ্মণগণ সংসার যাত্রা 
নির্বাহ করেন। কালক্রমে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের 
লোপ হইয়া আসিতেছে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্তির হ্রাস 
হইতেছে ; স্ৃতরাং তাহাদের ন্যাধ্য ব্যয় নির্বাহ হয় না। 
তাহারা ভাহাদিগের নিদিষ্ট কর্তব্যের অনুষ্ঠান হইতে 
পরাত্মখ হইতে বাধ্য হন এবং গনিত কার্ধ্য করিয়া অর্থা- 
গমের চেষ্টী করেন । অতএব ব্রাঙ্মণদিগকে বৃতিস্থ করিয়া 
তাহাদিগকে নিজ নিজ কর্তব্য সাধনের অবকাশ দেওয়! 
নিতান্ত আবশ্যক, এবং বুতিভোগী ব্রাহ্মণদিগকে তাহাঁদিগের 
নিজ নিজ সমাঁজের আচার ব্যবহারের উপর দৃষ্টি রাঁখিবাঁর 
আঁদেশ করিলে, ক্রমে সেই সেই সমাজের অভ্যন্তরে আচার 
ব্যনহার ঘটিত যে সকল দোষ আছে, তাহ! প্রকাশ হইয়া! 
শোধিত, হইবে! এইরূপে যে ব্যক্তি অনুরূপ পান্রা- 
ভাবে যথাকলে কন্যার বিবাহ না দেন এবং কন্যা রজ?- 
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স্বল! হইয়! পড়ে, তাহার সমাজ-নায়ক অধ্যাপক তাহাকে 
নরকস্থ হইয়াছে বলিয়। নির্দেশ করিবেন এবং সমাজ 
তাহাকে বর্জন করিবে । যদি অধ্যাপকের শাসন সে 
ব্যক্তি গ্রাহহ না করে, অথবা সমাজ যদি অধ্যাপকের কথাতে 
তাহাকে বর্জন ন! করে, তাহা হইলে অধ্যাপক তদ্ঘিষয় 
ধর্মমগ্ডলীকে বিজ্ঞাপন করিবেন, মণ্ডলী বিজ্ঞাপিত হইলে 
যথার্থ তত্ব অনুসন্ধান করিয়া যদি দেখেন যে অপরাধীর 
অপরাধ সপ্রমাণ হইল, তাহ হইলে অপরাধীকে সমাজ 
হইতে বর্ছন করিয়! মুদ্রান্কিত বিজ্ঞাপন, দ্বারা অর্থাৎ ধর্ম 
মগুলীর গেজেটে তাহ! প্রকাশ করিয়া সর্ধত্র ঘোষণা 
করিয়া দিবেন। এইরূপ যদি কোন ব্যক্তি পুজ্ের বিবাহে 
কন্যাকর্তার সামর্ঘ্যাতিরিক্ত অর্থ অলঙ্কারাদি প্রার্থনা করেন, 
তাহা হইলে সমাজনায়ক অধ্যাপক মধ্যস্থ হইয়া দেনা 
পাঁওনার বিষয় মীমাংস! করিয়া দিবেন । যদি বরকর্ত! 
অধ্যাপকের ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেন, অধ্যাপক সে 
বিষয় মণ্ডুলীকে জ্ঞাপন করিবেন এবং মগ্লী বিরুদ্ধাচারী 
ব্যক্তির যথাবিধি শাসন করিবেন । এইরূপে ক্রমে ক্রমে 
এক এক সমাজে তত্রত্য আচার ব্যবহার ঘটিত ব্যভিচার 
সংশোধিত হইয়া আসিবে, কিন্তু এ আশা হায়, ফলবতী 
হইল না। 

প্রায় তিন চারি বৎসর হইল বর্মমগুলী স্থাপিত হইয়া 
কার্ধ্য হইতেছে, কার্য নির্ববাহার্থে যে অর্থ আবশ্যক 
তাহ! শনৈঃশনৈঃ আসিয়া! পড়িতেছে এবং স্থানে স্থানে 
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অধ্যাপকদিগকে বু্তি দেওয়। হইয়াছে । বোধ হয় আজি- 
কার দিনে ধন্মমণ্ডলীর বৃত্তিভোগী অধ্যাপকের সংখ্যা পঞ্চাশ- 
জনের ন্যন নহে , কিন্ত ত্র লর্ধ্য্তি হর্মমশ্ুলীর বিজ্ঞাপনী 
বাহির হইল না এবং কোন স্মাঁজে যে কোন সংস্কার 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়াছে কি না,তাহাঁও জানিতে পার! গেল 
ন|। হিন্দুনমাজের সমাজঅধিনায়কের অভাব ঘুচিল ন1 
আর ঘুচিবে বলিয়৷ বোবও হয় না। শশধর তর্কচূড়ামণি 
রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, রাজ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 
বাবু রমানাথ ঘোষ প্রভৃতি লোক এ কার্ধ্যে ব্রতী হইয়! 
যখন ইহার এই পরিণাম হইল, তখন আর কাহার সাধ্য 
এ কার্ধ্য করে! কন্মী বঙ্গভূমিতে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন- ব্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যণপাঁগর 1 সেই পুরুষ যদি 
ধন্মমণ্ডলীর কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, এত দিনে কত 
কুপ্রথা উন্মুলিত হইয়! যাইত । 

বাহ! হউক, বিবাহে ব্যয় বাহুল্য সত্বেও, কৌলিন্য- 
প্রথার অনুরোধে সকল সময়ে যথাযোগ্য পাত্রের অভাব 
হইলেও, বিবাহের নিরৃত্তি নাই । বর্ষেবর্ধে কত বিবাহ 
হইতেছে, কত ধনক্ষয় হইয়া! যাইতেছে । বিবাহ হিন্দু- 
সমাজে এক প্রধান উত্পব। আড়; লোকেরা এই উৎসবে 
বিস্তর ধন ব্যয় করেন। আলোকমাঁলা, অগ্রিক্রীড়া, বাদা, 
নৃত্য, গীত, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দান, সামাজিক দান, ভোজ 
প্রভৃতি এই উৎসবের নান! অঙ্গ | ধাহারা বড় ধনী, এক 
এক বিবাহে লক্ষ টাক! ব্যয় করেন। বিবাহের প্রায় এক- 
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মাস পুর্বব হইতে স্বরঞ্জিত কাগজে নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হইয়! 
বিতরিত হইতে থাকে, ব্রাক্ষণপগ্ডিতগণের নিমন্ত্রণপত্র 
সংস্কৃত ভাষায় ও সমাজের পত্র ঝাঙ্গালাভাষায় লিখিত 
হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ পুর্বব হইতে নহনৎ (বাদ্য সমবায় 
শেষ) আরম্ভ হয়,তাহার বাদ্যোদ্যমে সমস্ত পল্লী আমোদ্রিত 
হয়। বিবাহের সপ্তাহ পূর্বেব নৃত্য, নাট্যাভিনয় প্রস্ৃৃতি 
সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয় এবং সামাজিক (সামাজিক দান ) 
বাহির হয়। এই দান লইয়া বিবাহ বাটার দাস দাসী ও 
কন্মচারিগণ স্তরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া বাঁড়ী বাড়ী ফিরিতে 
খাকে। আবার বিবাহ বাঁটাতে অনুঢান্গের তত্ব লইয়া 
কত কত লোক আসিতে থাকে । অনুঢাবস্থ! উত্তীর্ণ হইয়। 
প্রোঢাবস্থায় পুক্র কন্য। প্রবেশ করিলে পিতা মাতার 
অতিশয় আনন্দহয় এবং বিবাহের অব্যবহিত পুর্বে অনুটান্ন 
বলিয়া এক আনন্দসুচক উৎসব করেন ; অর্থাৎ পুত্র কন্যাকে 
'নৃতন বস্ত্রালঙ্কার দার! স্থসজ্জিত করিয়! যাবতীয় বন্ধুবান্ধব 
সমবেত হইয়া মহাসমারোহে পুক্রকন্যাকে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন 
প্রস্তুত করাইয়া আহার করান ও সেই সঙ্গে আপনারাও 
আহার করেন ও পুত্র কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। পিতা 
মাতার এই উৎসব হইয়! গেলে যাহারা বিশেষ আত্মীয়, 
তাহারাঁও পুক্র কন্যাকে নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া উপাদেয় 
অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তৃত করাইয়া আহার করান। এখন যত লোক 
বিবাহে ব! অনুঢান্নের উৎসবে আহুত হয়, সকলেই পুক্র 
কন্যার নহিত এরূপ পিত মাতি বা বদ্ধুব ব্যবহার করিতে 
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চান ; কিন্তু নকল লোকের ও নকল জাতির বাটিতে গিয়। 
আহার করিয়া আস সম্ভব নয় বলিয়া, অনুট্টান্নের তত্ত্বের 
অভিনব স্থষ্টি হইয়াছে । এক এক বিবাহলগ্নে এক এক 
গৃহস্থের পাঁচ সাত বা ততোধিক বিবাহের নিমন্ত্রণ হয় এবং 
এই অনুঢান্নের তত্ব করিতে তাহার ন্যুনকল্পে বিশ ত্রিশ টাকা 
ব্যয় হয়, ইহাতে বড় কৰ্ট হয়। সামাজিক পাঁগনা আট্য- 
লোকের বাটার বিবাহেই হইয়া থাকে; কিন্তু অনুঢান্নতত্ 
আপামর সাধারণ সকলকেই করিতে হয়। কাদাচিৎক 
সামাজিক পাইয়া বার মাস যাবতীয় সমাজকে অনুটঢান্নতত্ত 
যোগান গুহস্থের পক্ষে বড় কৰ্টকর হয়। গৃহস্থ বিরক্ত হন 
এবং এই কুপ্রথার যৎ্পরোনাস্তি নিন্দাবাদ করেন; কিন্ত 
বিবাহের নিমন্ত্রণ হইলেই সুড়, স্থড়করিয়া তত্ব পাঠাইয়! 
দেন। অনুঢান্ন ভোজ পাত্র পাত্রী উভগ্নের বাটীতেই হইয়! 
থাকে, বিবাহ রাত্রি ভোজ কেবল পাত্রীর বাটীতেই হয়। 
এইটি প্রধান ভোজ । সামান্য গৃহস্থেরবাটীতে এই উপ- 
লক্ষে চারি পাঁচ শত লোক ভোজন করে, ধনবানের বাঁটীতে 
চারি পাঁচ সহস্র লোক ভোজন করে, তাহার আশ্চর্য্য 
কি? বিবাহের পরে আর এক অনুষ্ঠান আছে ;-_-তদুপলক্ষে 
পাত্রের বাটীতে ভোজ হইয়া! থাকে ; এই অনুষ্ঠানের নাম 
পাকম্পর্শ, হাতেহাড়ি বা বৌ-ভাভ ; অর্থাৎ এই ভোজে 
নববধূষ্পুষ্ট অন্ন সকল ভোক্তাকে দেওয়া হয়; তাহারা 
আহার করিলে নববধূর অন্ন সমাজের মকলে গ্রহণ করিবেন 
ইহা.স্থির হইয়া যাঁয় এবং বিবাহ য্থাযোগ্য স্থানে 
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হইয়াছে এবং বিবাহে কোন দোষ হয় নাই, ইহাই প্রমাণ 
হয়। 
গরভাধান ।-এইটি স্ত্রীলোকের সংস্কার--স্ত্রীলোকের 
দ্বিতীয় সংস্কার । বিবাঁহ প্রথম ও প্রধান সংস্কার, বিবা- 
হের পর যখন কন্যা খতুমতী হয়, তখন এই দ্বিতীয় সংস্কার 
হয়। রজোদর্শন হইতে যোঁড়শ দিবসের মধ্যে এই সংস্কারের 
অনুঙ্গান হইয়! থাকে । এই সংস্কারে ঘথাবিধি হোম করিতে 
হয়, সূর্ধ্যার্ধ্য দিতে হয় এবং মন্ত্রোচ্চারণাঁদি দ্বারা গর্ভংস্কার 
করিতে হয়। স্ত্রীর দ্বিতীয় নংস্কারের কাল উপস্থিত হইলে, 
পতি যদি বিদেশে থাকেন এবং মোঁলদিনের মধ্যে দেশে 
আসিবার সম্ভাবন! ন। খাঁকে, অথবা অশৌচাদি নিবন্ধন তাহার 
হোমাদি কার্যে অধিকার না থাকে; তাহা হইলে পতি 
দেশে প্রত্যাগত হইলে অথবা অশৌচের অবসানে আবার 
কন্যার রজোঁদর্শন হইলে, ষোলদিনের মধ্যে শুভদিন 
দেখিয়া সংস্কারের দিনাবধারণ করি তদ্দিনে সংস্কার কার্য 
যথাবিধি সম্পন্ন করিতে হয়৷ 
প্রথম রাজোদর্শন হইতে যতদিন এই সংস্কার না হয়, 
ততদিন পতি পত্বীর একত্র সহবাসের অধিকার থাকে না। 
দ্বিতীয় সংস্কার হইলে, স্বামীর স্ত্রীনংসর্গের ও স্ত্রীর পতি পংস- 
গেঁর অধিকার হয় । এই সংস্কার যদ্বারা দ্বিজগণের গার্ভিক 
ও বৈজিক পাপক্ষয় হয়, আমাদিগের রাঁজপুরুষেরা তাহ 
করিতে দিবেন না । কি রাজানুচিত চেষ্টা ! কোথায় দৈবাৎ 
কোন্‌ পাঁষণ্ডের লংসর্গে কোন অভাগিনী যুবতীর সাংঘাতিক 
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আঘাত লাগিয়া প্রাণাত্যয় হইয়াছে বলিয়া একেবারে 
ক্কোবেল নাহেব রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভায় অন্যুন দ্বাদশবর্ষ 
বয়স্ক! কন্যাতে কেহ উপগত হইতে পারিবে না, এই মর্মে 
ব্যবস্থা প্রস্তাব করিয়া সভার অনুমোদিত করিয়। প্রচার 
করিয়] দিলেন ! হরি মাইতি দন্বন্ধে যে ঘটনা হইয়াছিল, 
সেইরূপ ঘটন! যদি সর্তবদ! সর্বত্র ঘটিত, তাহা হইলে 
এক দিন এরূপ ব্যবহারের সমর্থন কর! যাইত। হরি 
মাইতির ঘটনা! একটা উপলক্ষ মাত্র। বোঁধ হয় হিন্দু 
ধর্মের উপর আঘাত করাই উদ্দেশ্য, এই উপলক্ষ অবলম্বন 
করিয়। ক্কোবেল সাহেব সে উদ্দেশ্য সাধন করিলেন । 
রাঁজ যে কার্ধ্য করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছেন, 
কে তাহার রোধ করিতে পারে % যাবতীয় হিন্দুসমাজ এক 
বাক্যে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে; কিন্তু ব্রান্মধর্মীবলম্বী 
কতিপয় ভাঁরতবাসী ব্যবস্থার পক্ষপাতী হওয়াতে, আপত্তি 
সার্বভৌমিক নহে বলিয়া ব্যবস্থা অনুমোদিত ও প্রচারিত 
হইল। ক্ষেবেল সাহেবের ব্যবস্থা গর্ভাধান সংস্কারের 
আনুসঙ্গিক ক্রিয়ার অর্থাৎ মান্ত্রিক অনুষ্ঠানের অবরোধক 
নহে; কিন্তু তদ্দ।র! প্রকৃত কার্য অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সংসর্গের 
বাঁধা হইবে, তাহা হইলেই ধর্মের হানি হইল । ফলতঃ 
গর্ভাধান সংস্কার অতি প্রধান সংস্কার । ইহার অননুষ্ঠানে দেহ 
অপবিত্র হয়। অনুষ্ঠান করিলে সুসন্তান ও পবিভ্রসস্তান জন্মে। 
এ উপলক্ষে ও হিন্দুপরিবারের মধ্যে ভোজ ও সঙ্গীতাদি 
হইয়। থাকে, কিস্ত সে কেবল স্ত্রীলোকদিগের প্রমোদার্ঘ। 
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পতি নিকটে থাকিয়া! যদি খতুর পর চতুর্থ দিবসে 
পত্রীর খতুন্নানানন্তর পত্ভীতে উপগত না হন, তাহা হইলে 
তিনি নরকস্থ ও ব্রন্গহা হন |! ইহার অভিপ্রায় বোধ হয় 
এই যে, প্রকৃতি যে ক্ষেত্রকে সন্তানোৎপাদনের যোগ্য করিয়া 
দিলেন, সে ক্ষেত্রে বীজবপন ন! করিলে সন্ভাবিত প্রজার 
হানি করা হইল; অপিচ এইকালে স্ত্রীলোকের পুরুষ সংসর্গ 
প্রবৃন্তি উদ্দীপিত হয়, পতি সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করিলে 
অবলাকে যন্ত্রণা দেওয়! হয় এবং হয়ত তাহাঁকে সতীত্ব 
নষ্ট করিবার অবসরও দেওয়া হয়। এই জন্য খতুমতী 
স্ত্রীতে খতুন্নীনের পর উপগত ন! হইলে ব্রহ্মহত্যার পাতক 
হয় বলিয়৷ শাস্ত্রে উদিত হইয়ছে। এ স্থলে খতুস্নাতা 
পত্বীতে উপগত ন। হইলে যে পাপ হইবে, সে পাপ পতির 
না হইয়! রাঁজারই হইবে ধাহার ব্যবস্থানুনারে পতিসংসর্গ 
করিতে পারিবে না। আমরা এ কথ বলিয়া রাজাকে 
পাঁপের ভয় দেখাই ন1) কারণ, রাজকে এরূপ ভয় 
দেখান আর গোহত্যাকারী ব্রাহ্মণ দস্থ্যকে যে পাপের 
ভয় দেখাইয়াছিল, এতছুভয়ই সমান । 

এক ব্রাঙ্গণ দৈবাৎ একটি গোবধ করিয়! ফেলিয়াছিল, 
ফেলিয়! বড়ই কাতর হইল এবং কিসে এই পাপ হইতে 
অব্যাহতি পাইব, তাহ! ভাবিয়া আকুল হইল। ব্রাহ্ধণ 
নিরন্তর এই চিন্তা করে ; সুতরাং নিদ্রাবস্থায় তাহার মনে 
হইত, অর্থাৎ সে স্বপ্ন দেখিত যেন তুকর্তক নিহত সেই 
গরু তাহার কর্ণমূলে গ' গাঁ শব্দ করিত। উপর্য্যপরি 
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তিন চারি দিন এইরূপ ঘটন! হইলে, ব্রাহ্মণ যারপরনাই 
ভীত হইয়া এক অধ্যাপক ব্রাহ্ধণের নিকট জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“কিসে এই উত্পাতের নিরৃত্তি হয় 1” অধ্যাপক কহিলেন, 
“তুমি গোবধ প্রায়শ্চিত্ত কর, করিলেই নিৰৃত্তি হইবে |” 
ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্প্রায়শ্চিত্তে কত ব্যয় হইবে ?” অধ্যাপক, 
চাঁরি পাঁচ টাক যাহা হয় বলিয়! দিলেন । ব্রাহ্মণ বলিলেন, 
“আমার ত এই অর্থের সঙ্গতি নাই ?” অধ্যাপক কহিলেন, 
“ভিক্ষা! দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।” ব্রাঙ্গণ অনেক দূর 
গমন ও বহু পর্যটনের পর আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে দস্থ্য হস্তে 
পতিত হুইলেন। দস্থ্যর। ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চীৎকার 
করিয়া বলিল, “কিরে বেট! বামন ! তোর কাছে কি আছে 
দে 1» ব্রাহ্মণ ভয়ে কাতর হইয়া বলিলেন, "ভাই! আমার 
ত কিছু নাই, ভিক্ষা করিয়া! এই কয়েকটি টাকা প্রায়শ্চন্ত 
করিব বলিয়া সংগ্রহ করিয়া! আনিয়াছি 1 দস্্যগণ বলিল, 
“দে বেটা দে, যা আনিয়াছিস্‌ তাই দে 1” ব্রাহ্মণ বলিলেন, 
“আচ্ছা আমি দিতেছি; কিন্তু আমার পাপ টুকু তোমা- 
দ্রিগকে গ্রহণ করিতে হইবে 1৮ দস্থ্যগণ বিরক্ত হইয়া 
বলিল, “দে বেটা দে! তোর টাকা দে,পাপ ও দে! শীত্র দে, 
আর বকাইস্‌ না1” ব্রান্ধণ আস্তে আস্তে টাক! কয়েকটি 
দহ্যগণের হস্তে দিয়া রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়৷ গেলেন । 
ব্াত্রিকালে দেই দিন হইতে ভীহার কর্ণকৃহরে আর 
গরুর গা গা শব্ধ হইল না। ব্রাঙ্মণের ইহাতে বড়ই 
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শান্তিহইল ও একটি কৌতুহল ও হইল । কৌতুহল এই, 
তিনি মনে করিলেন, “গরুটা তবে দস্ত্যগণের কাণের কাছে 
ডাকে ।৮ এই মনে করিয়া তিনি দস্থ্যগণকে এই কথ! 
জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন । দস্থ্যর! পুনরায় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া 
হৃষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, “কিরে বেটা, আজ আবার কি 
আনিয়াছিস্‌ ?” ত্রাহ্ষণ বলিলেন, “আজ ভাই কিছু আনি 
নাই, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি “তোমরা ত আমার 
পাপ লইয়ছ, গরুটাও কালি হইতে আমার কাণের কাছে 
রাত্রিতে যেরূপ ডাঁকিত মেরূপ আর ডাকে না, তবে 
কি তোমাদের কাঁণের কাছে ডাকে” ? “দুর বেটা বামন ! 
আবার ডাকিবে কি? সে পালে মিশিয়া গিয়াছে ।” অর্থাৎ 
তাহারা কত শত গোহত্যা করিয়াছে, দেই নিহত গরুসমু- 
হের পালে ব্রাঙ্ধণের গরুও মিশিয়। গিয়াছে ; স্তরাং সে 
আর ডাকে না। আমাদিগের রাজারও উপস্থিত অধন্মা- 
চরণে এইরূপ পাপের ভয় | 

জাঁতিকর্ম।এই সংস্কারে কোন বিশেষ আড়ম্থর 
নাই। পুভ্তর জন্মিলে শিশুর নাঁড়ীকাটা। ও তাহাকে স্তন 
দিবার পুর্বেবে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া! ব্রহ্মচারী ব 
কুমারী কন্যা বা৷ গর্ভবতী স্ত্রী বা শ্রুতস্বধ্যায়শীল ব্রাহ্মণের 
দ্বার মন্ত্রপাঠ পুর্ববক ত্রীহি ও যবে শিশুর জিহ্বা মাজিয়া 
দেওয়াইবেন ; আবার মন্ত্রপাঠ পুর্ববক স্বর্ণ ঘৃত ও মধুছার! 
শিশুর জিহ্ব! মার্জিত করাইবেন | তাহার পর পিত! নাড়ী 
চ্ছেদ করিতে ও শিশুকে স্তন দ্রিতে বলিবেন। পুত্র জম্মিলেই 
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কেবল এই সংস্কার করিতে হয়। কন্যার বিবাহ ও গর্ভা- 
ধান সংস্কার ভিন্ন আর কোন সংস্কার নাই, অর্থাৎ আর আর 
সংস্কার অমন্ত্রক করিতে হয়| 

পুংদবণ।_পুভ্রসন্তান জন্মিবে বলিয় এই সংস্কার 
কর! হয়। গর্ভ ছুইমাস পুর্ণ হইলে, তৃতীয় মামের আরন্তে 
শুভদিনে পতি নিত্যকম্ সমস্ত সমাপনান্তে, বুদ্ধিশ্রা্ধ ও 
অন্যান্য প্রাথমিক কতিপয় অনুষ্ঠান করিয়া কুতন্নান-পত্রীকে 
আপনার দক্ষিণভাগে ও হোনের জন্য স্থাপিত অশ্গির পশ্চিম- 
দিকে কুশোপরি পর্দাভিমুগী করিয়া উপবেশন করাইয়। 
মহাব্যাহতি হোদ করেন । তাহার পর পতি উঠির। পাত্রীর 
পুষ্ঠদেশে দাড়াইয়া পত্রীর নাতিদেশ স্পর্শ করিয়া “এ গঞ্জে 
ঘেন পুক্র সন্তান জন্মে” এই প্রার্থনাত্মক মন্্ বিশেষ জপ 
করেন । ইহার নাম পুংসবনসংস্কার। এ সস্কার এখন 
আর কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না! । 

মীমঘন্তেনন।-এই সপ্্কার গর্ভের চতুর্থ, যষ্ঠ বা 
অঞ্টম মাসে কর্তব্য । পুংসবনসংস্কার ঘদি না করা হইয়া 
থাকে, তনে প্রায়শ্চিন্তাক্সক মহাব্াহৃতি হোম করিয়া 
সীমন্তেনয়ন করিতে হয়। সংন্কার সকল অনশ্য কর্তব্য । 
যে কন্যার পিত! যথাক্রমে সমন্ত সংস্কার ন! করিয়াছেন, 
তাহার ভ্রাতারা পিতার ধনে মে সমস্ত সণঙ্ষার করিবেন | 
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও হোমাদি করিয়া কেশ রচনা বিশেষের নাম 
সীমন্তোম্নয়ন,। এই সপক্ষারও আছি কালি কেহ 
করেন না। 
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নামকরণ ।- সন্তান জন্মিলে একাদশ দ্রিবসে জন্মা- 


গৃহাভ্যন্তরে এই সংস্কারের অনুষ্ঠান করা হয়। কুমারের 
জন্মতিথি ও জন্মনক্ষত্র ও তিথিনক্ষব্রের দেবতা ও অপরাপর 
দেবতার হোম করিয়া কুমারের নাম রাখা হয়। আজি 
কালি এই সংস্কার পুথক্‌ হয় না। অনাশনের এক অঙ্গ 
ক্রিয়ার ন্যায় অন্নাশন সংস্কারের সঙ্গে এই সংস্কারের অনুষ্ঠান 
ইইয়া থাঁকে। 

অন্নপ্রাশন 1 পুক্রসন্ভানের ষষ্ঠ বা অব্টম মাসে 
আর কন্যার পঞ্চম বা নপ্তম মাস বয়সে, প্রথমানভক্ষণ রূপ 
সংস্কার হইয়া থাকে । শুভদিনে পিতা ন্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি 
করিয়া বিরূপাক্ষ জপ ও মহাব্যাহনতি হোম করেন; পরে 
পঞ্চপ্রাণের হোম ও শ্যাট্যায়ণ হোমাঁদি করিয়া মান্ত্রোচ্চাঁরণ 
পুর্ধবক কুমারের মুখে অন্নদাঁন করিয়া থাঁকেন। কুমারীর 
অন্নাশনে শুভদিনে তাহার মুখে অন্নদাঁন মাত্র ; দৈব, পৈত্র্য 
কোন অনুষ্ঠান ইহাতে নাই। অন্পপ্রাশনে হিন্দু বড় উৎসাহ 
ও আনন্দ করেন। এই উপলক্ষে আট্যলোকদিগের 
বাটাতে নহবৎ বৈসে ও বাঁদ্যোদ্যম হয়, সামাজিক বিতরণ ও 
ভোজ হইয়| থাকে । সকল অবস্থার লোকেই এই উপলক্ষে 
ভোজ দিয়া থাকে । বালক বালিকার অন্নপ্রাঁশন, উপনয়ন 
ও বিবাহাদি সংস্কারে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ অর্থ দিয়! তাহা- 
দিগকে আশীর্বাদ করিয়া থখাকেন। এখন যত লোক ভোজে 
আমন্ত্রিত হন, সকলেই প্রায় এইরূপ করিয়া থাকেন, 
এই আঁশীব্দাদক যৌতুক দান বলে । অন্নপ্রাশন বা উপনয়ন 
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অথব! পাঁকম্পর্শ উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইলে, সে আমন্ত্রণ রক্ষ। 
কর! একান্ত আবশ্যক । আমন্ত্রিত ব্যক্তি কোঁন কাঁরণ বশতঃ 
নিজে আমন্ত্রণ রক্ষায় অশক্ত হইলে, অপর কাহাঁকেও 
প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইতে বাধ্য হন ; কেন না, পাছে 

আমন্ত্রণকর্তী মনে করেন, যৌতুক দিবার ভয়ে আদিল ন1। 
এই যৌতুক দান প্রথ। অতি কুপ্রথা। ইহাতে অনেকের 
রেশ বুদ্ধি হয়। যাহারা যৌতুক দিতে অশক্তঃ অথচ 
বন্ধুতা বশতঃ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাধ্য, তাহারা! অতিশয় 
লজ্জাগ্রস্ত হইয়া আহার করিয়া মুখ ঢাঁকয়া কোঁনরূপে 
চলিয়া আইসেন। যাহার প্রত্যুৎপন্ধমতি আছে, সে 
কৌশল করিয়া আপন লজ্জা নিবারণ করে । ঘৌতুক দান 
ও গ্রহণ উভয়ই কুপ্রথা | কৃতি বেন টাকা কুড়াইবার জন্যই 
ভোজ দেন; কেন না, আমন্ত্রিতব্যক্তিদিগের আহার হইয়। 
গেলেই বাহার অন্নপ্রাশন হইল, দেই শিশুকে তাহাদের 
সমক্ষে আনিয়! উপস্থিত করেন। একব্যক্তি এইরূপ স্থলে 
যৌতুক দিবার সঙ্গতি নাই, আপন অনঙ্গতি গোপন করিবার 
নিমিন শিশুটি তাহার সমক্ষে নীত হইব! মাত্র, “আবার 
এসেছ বাবা, আবার এসেছে বাবা !?? বলিয়। তাহাকে ক্রোঁড়ে 
লইয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন, ইহাতে উপস্থিত লোক- 
দিগকে বুঝান হইল, যে শিশুকে তিনি পুর্ববে দেখিয়া 
শৌতুক দিয়াছেন। এই একার প্রতারণার অনুষ্ঠান 
ও লজ্জ হইতে আমন্ভ্রিতগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
কৃত্র নিতান্ত উচিত যে শিশুকে আমন্ত্রিতগণের সম্মুথে 
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উপস্থিত না করেন। এক চতুর নিঃম্ব মুনলমাঁন বড় বড় 
লোকের সাহচধ্য করিত, করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া পরি- 
গণিত হুইয়! বেড়াইত। বড় বড় নবাবদিগের সহিতই 
সর্বদা থাকিত ও তাহাদিগের সহিত উত্তম খানা খাঁইত। 
এক দিব একজন নবাব তাহাকে রহস্ত করিয়া বলিলেন, 
“মিয়াদাহেব, তুমি একদিন আমাদিগকে খাওয়াও 1৮ মুঘল- 
মান গ্রত্যহ তাহাদিগের সহিতও আহার করেন, স্ুতরাঁং 
এক দ্রিবস খাঁওয়াইতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। 
খাওয়াইবেন স্বীকার করিয়! দিন ধাধ্য করিলেন | অনন্তর 
অবধারিত দিবসে নবাবেরা তাহাদের সহচর মুনলম!নের 
বাটীতে যথ।সময়ে আসিয়! উপস্থিত হইলেন | নবাবের 
কৌচ কেদাঁরাঁয় বসেন না, গৃহগীঠে বিস্তীর্ণ শঘ্যা হয় 
তদুপরি উপবেশন করেন । 

আতিথেয়ের বাটীতে আসিয়। পাঁছকা ত্যাগ করিয়।! 
সকলে শয্যায় বসিলেন। আতিথেয় ইত্যবনদরে সেই অতি 
মুল্যবান পাছ্কাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিলেন ও 
বিভ্রয়লব্ধ অর্থে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়। 
নবাবদিগকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। নবা- 
বের! খাইতে আরম্ত করিলেন এবং খাইতে খাইতে তাহা: 
দিগের সহচরের ভূরি সাধুবাদ ও তাহার আয়োজনের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । সহচর মুসলমান বিনীত- 
ভাবে বলিতে লাগিলেন, “আপ্লোককে জুতিকা বদৌলৎ 
সে খেলাতা হো” অর্থাৎ আপনাদিগের জুতাঁর দৌলতে 
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আমি খাঁওয়াইতেছি। পরে আহারাবসাঁনে পান তামাক 
খাইতে খাইতে অনেক হাস্য কৌতুকের পর যখন নবাবের! 
উঠিয়! যান, কেহই তীহারা পাঁছুকা পান না। আতভিথে- 
য়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “তেন, আমি ত 
বলিয়াছি, আপনাদিগের জুতার দৌলতে খাওয়াইলাম 1” 
তখন নবাবের! বুঝিতে পারিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । 
যৌতুক গ্রহণ করিয়া পুভ্রের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ব! 
বিবাহান্তে পাঁকম্পর্শ উপলক্ষে লোককে ভোজন করান 
এই রূপ ব্যবহার । এইরূপ জুতার দৌলতে না খাওয়ানই 
ভাল, অথবা যৌতুক দান গ্রহণের প্রথা একেবারে রহিত 
করা উচিত । 

ডাঁকরণ ।- বালকের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষে এই 
ংস্কার হইয়। থাকে । পিতা কৃতক্নান ও কৃতরৃদ্দি শ্রাদ্ধ 
হইয়া কার্ধ্যারস্ত করেন। বিরূপাক্ষ জপ ও হোঁমাদি 
করিয়া যথাবিধি বালকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়া মধ্য- 
স্থলে শ্রিখা রাখিয়া! দেওয়া হয়,_ইহার নাম চুড়াকরণ। 
আজি কালি ব্রাক্ষণের উপনয়নের সময়েই এই সংস্কার 


হইয়। থাকে । 
উপনয়ন।__উপনয়ন অতি প্রধান সংক্কার। ইহা! 


ব্রাহ্মণের গর্ভাষউটম বা অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে, 
এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে কর্তব্য! পিতা কৃতক্র'ন ও কৃত- 
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া অনেক প্রকার জপ হোমাদি করণান্তর 
বালককে ধজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়। দেন। উপনয়ন উপ- 
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লক্ষে হিন্দু যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দ করিয়। থাকেন । এ 
উপলক্ষে ও সাঁমীজিক বিতরণ হয় এবং ভোজ ত আছেই । 
ভে'জ যে আছেই, তাহার কারণ এই যে, হিন্দু দৈব পৈত্র্য 
যে কার্ধ্য করেন, ব্রাঙ্গণভোজন তাহার একটি অঙ্গ ; যেহেতু 
দেবতারা হব্য ও পিতৃলোকেরা কৰ্য ত্রা্মণের মুখেই আহার 
করেন, ৃ | 
থযন্তস্ভেন সদাশ্ন্তি হব্যানি ভ্রিদিবৌকসা, 
কব্যানিচৈব পিতরঃ কিস্তৃতম ধিক ্ততঃ 1” 

অতত্রব দৈব পৈত্র্য কার্য্য করিয়। একটি কি ছুইটি ব্রাহ্ষণ- 
ভোজন না করাইলে, ক্রিয়া! সাঙ্গ হয় না। এই একটি কি 
ছুইটি ব্রাহ্গণভোজন উপলক্ষে এখন আঁচাগাল যাবতীয় 
লোক কৃতির পল্িতে বাস করে, তত্ভতিম্ন অন্যত্র তাহার 
আত্বীয় পরিচিত লোক বত আছে, সকলকে ভোঁজে আহ্বান 
কর! হয়। 

নিক্জমণ | চতুর্থ মাসে চন্দ্র সূর্য্য দর্শন করাইবার 
জন্য জন্মগৃহ হইতে জাতবালককে যে নিজ্রমণ করিতে 
হয়, উহা নিক্রমণ নামক সংক্ষার। এই সংক্কারেও বৃদ্ধি- 
শ্রাদ্ধাদি করিতে হয় এবং স্বগৃছোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ববক 
শিশুকে চন্দ্র দূরধ্য দর্শন করাইতে হয়। 

এই দরশবিধ সংস্কার বণিত হইল; এই সকল সংস্কার 
দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজাত জন্য পাপসমূহ ক্ষয় 
হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের দেহ গুদ্ধি জন্য উপনয়ন 
ব্যতীত অপর সমুদয় সংস্কীরই যথাঁকালে এবং যথাক্রমে 
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বিধেয় ১ কিন্তু তৎসমুদায় অমন্ত্রক করা কর্তব্য ৷ বিবাহসংক্ষা- 
রই স্ত্রীলোকের বৈর্দিক উপনয়নসংস্কার । ইহাতে স্বামীর 
সেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্্ই সায়ংপ্রাতহোৌমরূপ 
অগ্নি পরিচর্ধ্যা। উপনয়ন ও বিবাহ এই ছুইটি প্রধান 
স্কার। এই দুইটি ও অন্নাশন এবং গর্ভাধান এই চারিটি 
সংস্কার সকলে করিয়া থাকে। অপর কয়েকটির মধ্যে 
নামকরণ এবং চুড়াকরণ এবং সমাবর্তন, অন্ন প্রাশন ও উপ- 
নয়নের অঙ্গক্রিয়ার মধ্যে ঈাড়াইয়াছে ; কেন না, ইহাদের 
পৃথক্‌ অনুষ্ঠান হয় না । অন্নপ্রাশনের সঙ্গে নামকরণ ও 
উপনয়নের সঙ্গে চুড়াকরণ ও সমাবর্তন হইয়া থাকে । সমা- 
রোঁহ হইতেও এই চাঁরি অর্থাৎ অন্প্রাণন, উপনয়ন, বিবাহ 
ও গর্ভাধান সংস্কারের সময়েই হইয়া থাকে । 
গর্ভাধান বদি চ অতি প্রধান ও অবশ্য কর্তব্য সংস্কার ; 
কিন্তু ইহার অনুষ্ঠানে অধিক বাহ্ছাড়ম্বর করা যাহাতে ইহ! 
পুরুষমগ্ডুলীর ব! উদানীনব্যক্তিগণের গোচর হয়, নিতান্ত 
অনুচিত ব্যবহার। এই ব্যাপার লইয়! হিন্দুমহিলার! 
বড় উৎসাহ ও আনন্দ করেন ও তদুপলক্ষে নৃত্য গীতাদি 
এবং ভোজের অনুষ্ঠান করেন, ইহ। অতি নিন্দনীয়! এই 
জুগুপ্দিত ব্যবহারে হিন্দুপরিবাঁরের কর্তৃপক্ষীয়েরা কেমন 
করিয়। অনুমোদন করেন, বলিতে পারি না। এই পংস্কার 
সম্বন্ধে স্ত্রীলৌকদিগের অনুষ্ঠের কতকগুলি কাঁধ্য আছে, 
যাহা স্ত্রীলৌঁকদিগের ভাষায় “নীত কীত” বলিয়া 
অভিহিত হয় এবং যাহা! গর্ভাধান সংস্কারের অঙ্গ বলিয়া! 
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পরিগণিত হয় । “নীত-কীতের” অর্থ হয়ত “নিত্য- 
কৃত্য?” অর্থাৎ আবহমান কাল যাহা গর্ভাধন উপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত হইয়া! আসিতেছে । আমাদিগের এই সমস্ত 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে কোন অ।পত্তি নাই; কিন্তু এই উপ- 
লক্ষে উৎসাহ ও আনন্দ করা ও ভোজনৃত্য গীতাদির 
আ।ড়ম্বর কর! বড় অপবিত্র ও অশ্লীল রুচির পরিচয় দেওয়। 
হয়! অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহাণ্দ সংক্ক(রের অনুষ্ঠানে 
কতক কতক কুপ্রথা কালক্রমে উদয় হইয়াছে, তাহারও 
উল্লেখ উপরে করা হইরাছে। অম্মদেশের শিক্ষিত যুবক- 
দিগের মময়ে সময়ে সমাজনৎস্করণের প্রবুন্তি বড়ই প্রবল 
হইয়! উঠে ; কিন্তু তাহ।দিগের উদ্দেশ্য সমাজসংস্করণ নহে, 
সমাজবিপ্লীব | 

উপরি উক্ত শাক্সানুমোৌদিত কাধ্য সকল যাহার অনু- 
ঠানে সমাজ দুষিত হইতেছে, যাহার অনুষ্ঠানে সমাজ 
অসম্ভব ও অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়। ক্রমশঃ নিঃস্ব 
ও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, যাঁহার অনুষ্ঠানে অন্নীল ও 
অপবিত্র রুচি জন্মিতেছে, এ দিকে তীহাদিগের দৃষ্টি নাই, 
এ সকল হয়ত সংস্করণীয় বলিয়া মনেই করেন না। তীঁহী- 
দিগের এক কথা বাল্যবিবাহ উঠাইয়! দাও, বিবাহের 
যোগ্য বয়ঃক্রম যাহ! শাস্ত্রে উদিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা 
করিয়া ঘাহাঁতে পরিণত বয়সে বালক বালিকার বিবাহ 
হয়, তাহা কর। কেন যে এই পরিবর্তনের জন্য এত 
আগ্রহ বুঝিতে পারা যায় না। বর্তমান রীতি প্রভাঁবে 
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ঘদি কোঁন বিশেষ অনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে পরিবর্তন 
আবশ্যক স্বীকার করিতে পারা যায়। বিবাহের উদ্দেশ্ট 
এই যে, স্ত্রী পুরুষে প্রণয়াঁবদ্ধ হইয়া অবিচ্ছেদে আঁমরণ 
দাম্পত্যস্থখে কাল হরণ করিবে । হিন্দুরমণী যেমন পতি- 
পরগয়িণা, পতির বশবন্তিনী ও পতির মঙ্গলাকাত্বিনী হন, 
কোন জাতির রমণী এমন হন না। আমাদিগের সমাজ- 
স্কারকদিগের কি এইরূপ নিস্তেজপ্রভাশৃন্যা পত্রী ভাল 
লাগে নাঃ? কোন ক্ষুদ্র জলাশয়ে এক বৃহৎ কাঁষ্ঠখণ্ড 
ভাঁসিত এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়। কতকগুলি ভেক 
সেই জলাশয়ে থাঁকিত। ভেকেরা কাষ্ঠখগুকে তাহা?- 
দ্িগের রাজা বলিয়া জানিত, রাঁজার উপর চড়িয়া বসিত 
ও যাঁহ! ইচ্ছা রাজাকে লইয়' তাহাই করিত। অনেক 
দিন এই ভাঁবে চলিলে পর, ভেকের! রাজার কোন তেজ বা 
বীর্ধ্য নাই দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ভগবানের নিকট রাঁজাস্তর 
প্রার্থনা করিল। ভগবান, সারসপক্ষীকে ভেকরাজ নিয়োগ 
করিয়া পাঠাইলেন। সারসরাজ রাঁজাসনে বসিয়াই ভেক 
সকল ধরিয়। ধরিয়া খাইতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘ- 
কাল মধ্যে যাবতীয় গ্রজা উদরস্থ করিয়। অচিরাঁৎ তাহার 
কার্ধোযর অবসান করিলেন । আমাদিগের সমাজ সংস্কারক- 
দিগের এই দশা ঘটিবে বলিয়া বোঁধহয়। বাল্যবিবাহ 
পত্তী যে যাঁরপর নাঁই পতিপ্রাণা ও পতির অনুগতা হয়, 
তাহার জাঙ্জবল্যপ্রমাণ হিন্দুরমণী। হিন্দুকুলকামিনীর 
সকল বিষয়ের অবধি অর্থাৎ সীমা আছে; কেবল তাহার 
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প্রেমের অবধি কি সীমা নাই। 
“সঞ্চারে। রতিমন্দিরাবধি সখী কর্ণাবধিব্যাহৃত 
হাস্তঞ্চাধর পল্লবাবধি মহাঁনোনহপি মৌনাবধি | 
চেতঃকান্ত সমীহিতাবধি পদন্যাসাঁবধি প্রেক্ষণং 
সর্বংসাবধি কেবলং কলভুবাং প্রেন্বোঃ পরংনাবধি ।৮ 
তাহার যাঁতীয়।ত, গমনাগমনের সীমা রতিমন্দির পর্ধ্যস্ত, 
অর্থাৎ যে মন্দিরে বা! গুহে পতির সহিত সহবাস করেন। 
বাক্যালাঁপের সীমা সখীর কর্ণ অবধি, অর্থাৎ সখীর কাঁণে 
কাণে ভিন্ন কথ। আর কাহার সহিত কহেন না। হাস্যের 
সীমা অধর পল্লব পর্যন্ত, অর্থাৎ দশনাবলী বিস্তার করিয়া 
উচ্চরবে হাদ্য কখন করেন না । ক্রোধের সীম! মৌনাবস্থা, 
অর্থাৎ অতিশয় ক্রোধ হইলে হাত পা ছুড়িয়। মাথা ঘুরাইয়! 
চীৎকার বা মহ! আক্ফীলন না করিয়! একান্তে যৌনী হইয়! 
বসিয়। থাঁকেন। চিন্তরৃত্তির অনুশীলন আপনার পতির 
কথ! লইয়া আন্দোলন করা, মনোমধ্যে আর কোঁনও 
বিষয়ের আন্দোলন নাই । ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টির সীমা! পাঁদ- 
'বিক্ষেপ ভূমি পর্য্যন্ত, অর্থাৎ চলিয়া যাইবার সময় পথের 
প্রতি যাহা দৃষ্টি করেন, তন্ভিন্ন আর কোন বস্তর প্রতি 
দৃষ্টিপাত নাই। এইরূপে হিন্দ্মহিলার সকল কার্য্েরই 
সীমা আছে, কেবল তীহার প্রেমের কোন সীম! নাই। 
প্রেমের অনুরোধে আহারত্যাগ, নিদ্রাত্যাগ, প্রাণত্যাগ, 
জ্বলন্ত চিতাঁনলে প্রবিষ হইয়। প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। 
ফলতঃ আত্মস্থথে জলাঞগুলি দিয়া পতি ও সন্তান সম্ততির 
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সুখের জন্য ব্যাকুল হইতে হিন্দুরমণী ভিন্ন আর কাঁহাকেও 
দেখা যায় না। 

অনেকে আপত্তি করেন, যে বাল্যবিবাহ বালফের' 
বিদ্যাভ্যাসের এক প্রধান অন্তরায় । কিয়ৎপরিমাণে যে' 
বাল্যবিবাহ বালকের বিদ্যাভ্যাসের বিদ্ব করে, তাহার 
অপলাপ করা যাইতে পারে না। এই জন্যই মানবধর্শ- 
শাস্ত্রে সমাবর্তনের পর অর্থাৎ সম্পূর্ণ বেদগ্রহণের পর দাঁর- 
পরিগ্রহের ব্যবস্থা আছে । এখন বেদাধ্যায়ন নাই, বেদা- 
ধ্যায়নের পরিবর্তে ইংরাজীশিক্ষা' প্রবর্তিত হইয়াছে। 
ইংরাঁজীশিক্ষার অবসাঁনে বিবাহের অনুষ্ঠান হইলেই ভাল 
হয় বটে ; কিন্তু বাল্যবিবাহে যে একেবারে বিদ্যাভ্যাস রোধ 
হয়, এ কথা নিতান্ত অগ্রান্হ । লেখক ত কুসংস্কারাপন্ন বুড়া 
পাঁগল, নিজেরও বাল্যবিবাহ হুইয়াছে এবং তাহার সাত 
আটটি পুক্র সকলেরই বাল্যবিবাহ হইয়াছে । সকলেই 
বিবাহের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং 
উত্তরোত্তর উচ্চতর পরীক্ষা কলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মধ্যমটি 
প্রবেশিক! ও তাহার পর এল, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যাঁবতীয় পরীক্ষোভীর্ণবাঁলকের মধ্যে সর্ধপ্রধান হন ও বি, এ 
পরীক্ষায় পঞ্চম হন এবং পরিশেষে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়! মুনসেফী কার্য করিতেছেন। চতুর্থ পুভ্রও এম, এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সকলেই বি, এ, পরীক্ষো- 
পধষোঁগী বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পৌন্রটির বাল্য 
বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু তিনিও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
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হইয়াছেন । অতএব বাল্যবিবাহ বে বিদ্যাভাঁসের' অন্তরায়, 
এ কথ নিতান্ত অমূলক; প্রত্যুত যেমন বল! গিয়াছে, বাল্য- 
বিবাহ অযোনিশুক্রপাত ও ঝারাঙ্গনীনংসর্গের পথ অবরোধ 
করে। যেমন অর্ণবযাঁন যখন যাত্রী ও বাঁণিজ্যদ্রব্যজাঁতে 
পূর্ণ না হয়, তখন সমুদ্রের জলে ভাঁসিয়া৷ টল্‌ মল্‌ করিয়া ভাল 
চলিবে না বলিয়া সেই যানের খোলে প্রস্তর খণ্ড দিয়! 
তাহাঁকে স্থির করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ যুবকদিগের 
ফৌবনস্ুলভ চাঞ্চল্যকে স্থির করিবার একটি উপায় এই 
বাল্যবিবাহ । 

বিবাঁহ করিয়া যুবক সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। 
এর বন্ধন না থাকিলে, যুবক ইতস্ততঃ করিয়া বেড়ান, সংসারে 
কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবেন শী্র স্থির করিতে পারেন ন1। 
বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন,কি পরিব্রাজক হইয়! দেশ দেশাস্তর 
ভ্রমণ করিবেন, কি নাবিক হইবেন,কি সৈনিক হইবেন, 
কিছুই স্থির করিতে পারেন না; অথবা কখন এক পথ 
অবলম্বন করেন, আবার অবিলন্ধে তাহ ত্যাগ করিয়! অন্য- 
পথে ধাবমান হন। বিবাহিতযুবক কৃতবিদ্য হইয়া সংসারে 
প্রবেশ করিবার সময় আর ইতস্ততঃ করেন না, কোন্‌ পথ 
অবলম্বন করিবেন, ইহা তাহার স্বেচ্ছার আয়ন্ত নহে, পূর্ব 
হইতেই তাহার পথ স্থির হইয়াছে । তিনি সংসারী গৃহস্থ 
হইয়াছেন আর এদিক ওদিক করিবার যে নাই। কৃতবিদ্য 
হইবার অর্থাৎ অধ্যয়ন শেষ হইবার পুর্বে যৌবনসলত 
চাঞ্চল্যবশতঃ কত যুবক কত প্রকার অবিষুষ্যকারিত! 
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করিয়া কত কষ্ট ভোগ করেন। বিবাহিত যুবকের সে 
ভয় খাকে না । অধ্যয়ন করিতে করিতে অর্থাৎ পঠদ্দশাতে 
বিবাহ হইলে ষদি কখন পাঠের কোন সামান্য বিস্ব হয়, 
আর যদি সেই বিবাহে পতিব্রতা রমণী লাভ হয় এবং বাল্য- 
প্রলোভনের হাত হইতে যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তবে 
সে পাঠের বিদ্ব পরম মঙ্গলের নিদান এবং বাল্য 
বিবাহই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। শিক্ষিতযুবকদিগের বাল্য- 
বিবাহে আর একটি বিশেষ আপত্তি আছে । তাহারা বলেন, 
£দেম্পতির অপরিণত বয়সে যে সন্তান জন্মে, সে স্বভাবতঃই 
হীনবীর্ধ্য রুগ্ন ও অল্লায়ুঃ হয় |” এখানেও আবার নেই 
বিপত্তি! কে বলিবে যে এই সময়ে অর্থাৎ এত বয়সে 
দম্পতি অপত্যোতৎ্পাদনের পক্ষে পরিণত বয়স্ক । বিজ্ঞানের 
কি অধিকার যে তিনি এ কথা নির্দেশ করিবেন ? 
কোন্‌ যন্ত্র দ্বারা তিনি এই বয়সের পরিমাণ করিতে পারেন? 
তিনি হয় ত বারংবার লক্ষ্য করিয়াছেন যে এঅ বয়সের 
দম্পতির সন্তান দ্রুড়িষ্ট, বলিষ্ঠ, সুস্থ ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছে 
ও এত বয়ষের সন্তান তদ্বিপরীত অবস্থাপন্ন হইয়াছে । 
এতদিরিক্ত বিজ্ঞানের আর কি বল আছে ? কিন্তু সম্তানেত্র 
অবস্থাগত ভেদ নীন। কারণে হইতে পাঁরে। পিতামাতার 
বয়মের ন্যুনাধিক্য যে এক মাত্র কারণ, তাহ! নহে। নারী 
ধতুমতী হইলেই প্রকৃতি অঙ্কুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া 
দেন, এ দেখ, ক্ষেত্র প্রস্তত, বীজ বপন কর, নারী 
এখন গর্ভধাঁরপক্ষম। এই অভ্রান্তনিদর্শনই আমাদিগের 
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এ পথের এক মাত্র নেতা । ফলতঃ পাঠক যদি কিছু 
অতিনিবেশ পূর্বক বিবেচনা! করিয়া দেখেন, বৃঝিতে 
পারিবেন যে, জীবের শরীর পোষণ ও বংশরদ্ধি যাহা 
দ্বারা স্থষ্টি রক্ষ। হয়, প্রকৃতি জীবের তর্ক ও বিচারাধীন 
করেন নাই, অর্থাৎ আহার ও স্ত্রীসংসর্গ করা! উচিত 
কি না, তাহা তর্ক ও বিচার করিয়া জীবকে স্থির 
করিতে হয় না। নিজের সৃষ্টি রক্ষা হইবে বলিয়! প্রকৃতি 
জীবকে এমন এক এক বৃত্তি দিয়াছেন, যে তাহার উন্ভে- 
জনায় তীহাকে যথাযথ আহার করিয়া! দেহ রক্ষা ও স্ত্রী- 

ংসর্গের ছার! প্রজা বৃদ্ধি করিতে হইবেই হইবে 1 এমন কি, 
এই সংসর্গের যোগ্যকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতি চিহ্ন বিশেষ দ্বারা 
দেখাইয়া দেন, তর্ক ও বিচার দ্বার! তাহ! নির্ণয় করিবার 
আবশ্যকতা থাকে না। কার্য্যতঃ দেখ! যাঁয়, যে দম্পতির 
প্রথম সংসর্গের ফলরূপ যে সন্তান, সে প্রায় পুষ্টকায়, দ্রট়িষ্ঠ 
ও স্থুস্থ হইয়া থাকে । তাহার পর উত্তরোন্তর যত অধিক 
সন্তান হয়, তত ছূর্বল, রুগ্ন ও অল্লায়ুঃ হয়। ইহার কারণ 
শাস্ত্রোপদেশের অন্যথাচরণ । এতংসন্বন্ধে মন্ুর কি উপদেশ, 
পাঠক শ্রবণ করুন। অপত্যোৎপত্তি না হইলে খতুকালে 
অবশ্যুই ভ্ত্রীগমন করিবে । কদাচ খতুকাঁল উল্লঙ্থন করিবে 
ন1। খতুকাঁল ভিন্ন অন্যকালেও ভার্্যার তৃপ্যর্ধে রতি 
কামনায় স্ত্রীতে উপগত হইতে পারে) কিন্তুকি খতুকাল 
কি অন্য সময়) অমাঁবস্তাদি পর্ববদিন বর্জন করিবে । শিষ- 
নিন্দিত প্রথম চারি অহোরাত্র লইয়া স্ত্রীলোকের খত়কাল : 
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স্বাতাবক অবস্থায় ষোড়শ অহোরাত্র ; তন্মধ্যে প্রথম চারি 
অহোরাত্র, একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি, এই ছয় রাত্রি স্ত্রী- 
গমন নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দশরাত্রি স্ত্রীগমনে প্রশস্ত । এই 
দশ রাত্রির মধ্যে আবার ছয়, আঁট, দশ প্রভৃতি যুগ্- 
রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্র এবং পাঁচ, সাত প্রভৃতি 
.অধুগ্রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে কন্যা জন্মে। এ কারণ, 
পুত্রা্থী ব্যক্তির পক্ষে খতুকাঁলে যুগ্মরাত্রিতেই স্ত্রীগমন 
বিধেয়। অধুগ্রাত্রি হইলে ও পুরুষের বীর্ধযাধিক্যে 
পুত্রসন্তান জন্মে, যুগ্ধরাত্রি হইলেও স্ত্রীর বীর্য্যাধিক্যে কন্যা! 
সন্তান জন্মে এবং উভয়ের বীর্ধ্য সাম্য হইলে ব্লীব অথব! 
যমজপুত্র কন্যা হয়; আবাঁর যদি উভয়েরই বীর্ধ্য অপর 
বা অল্প হয়, তাহা হইলে গর্ভ হয় না। যিনি পূর্ববোক্ত 
নিন্দিত ছয় রাত্রি, ও অনিন্দিত দশ রাত্রির মধ্যে যে কোন 
অষ্ট রাত্রি, এই চতুর্দশ রাত্রিতে স্ত্রীনংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া 
অবশিষ্ট পর্ব বজ্জিত দুইরান্রি স্ত্রীগমন করেন, তিনি ষে 
কোন আশ্রমবানী হউন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই থাকেন, 
তাঁহার ব্রহ্ষচর্ধ্যের কোন হানি হয় না। এই নিয়মে স্ত্রী- 
গমন করিলে, স্ত্রীর ঘন ঘন গর্ভধারণও হয় না ও তক্নিবন্ধন 
সন্তান ছুর্ববল, অপুষ্ট ও রুগ্ন এবং অল্পায়ুঃ হয় না। 

অতএব আমাদিগের শিক্ষিত যুবকেরা! যাঁহাকে বাল্য- 
বিবাহ বলেন, তাহ! হইতে বাস্তবিক কোন অনিষ্ট হয় না; 
প্রত্যুত তদার! অনেক ইউ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের 
নিতান্ত আগ্রহ যে বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দেন । 


১৮৪ আচাক । 


হিন্দুগমাঁজের ভাগ্যক্রমে অনাঁবশ্যক সংক্কারই ঘটিয়! 
থাকে । ঘযুবকই ব্রতী হউন আর পরিণত বয়স্ক প্রবীন 
ব্যক্তিই ব্রতী হউন,অনাবশ্যক সংস্কার ভিন্ন আবশ্যক সংস্কার 
হিন্দুদমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটে না। মহাত্মা! রাজ 
রামমোহন রায় মমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া সহমরণ শ্রথ। 
রহিত করিলেন। এই প্রথাতে সমাজের যেকি বিশেষ 
অনিষ্ট হইতেছিল এবং ইহা রহিত হুইয়া কি পরম কল্যাণ 
হইল, তাহ! অনুভব করিতে পাঁরা যায় না । রাজা মহাশয় 
ও যাহার! তাঁহার মতাবলম্বী, বোঁধ হয় এতৎসম্বন্ধে যে 
ইঞ্টানিউ, তাহ! জাহল্যমান দেখিতেন ও হিন্দুদিগের তৎ- 
সম্বন্ধে গদাস্য ও বিম্ঢ়তা দেখিয়া বিন্ময়বিষ্ট হইতেন। 
তাহারা দেখিতেন, যে একট অল্পবুদ্ধিন্্রীলোৌক শাস্ত্রের 
কল্সিত সখের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া সংসারের অশেষ 
প্রকার ভোগ, পৃথিবীর বিবিধ রসা্বাদ, বিচিত্র শোভা 
সন্দর্শন, অস্বৃতায়মান মধুর সঙ্গীতের ধ্বনিপ্রবাঁহে কর্ণবিব- 
রের পরিতৃপ্তি, সিতরশ্মির শুভ্র সমৃজ্ছল হথশীতল স্বকোমল 
রশ্মিতে অরক্ষিত সন্ধ্যানিলের হিল্লোল মেবন এবং সেই সঙ্গে 
হৃদ্য়বন্ধুর সংসর্গ ভোগ প্রভৃতি সংসারের অশেষ প্রকার 
ভোগ % বিসর্জন করিয়! জীবন্ত পুড়িয়া মরিতেছে ! ইহা! অতি 


* মানুষের ভোগ্য বিষয় সম্বন্ধে লেখকের একটি গান আছে, সেইটি 


এখানে উদ্ধৃত হইল। 
বারোয়।। 


করেছ কতই আয়োজন, 
অধযে তুষিতে এত কেন গো যতন ? 


৫ম অধ্যায় । ১৮৫ 


নৃশংস ব্যাপার ! জীব এমন দারুণ কঞ্টে প্রাণ বিসর্জন করে, 
ইহা সহৃদয়ব্যক্তি মীত্রেরই অসহা। অতএব যে প্রথার 
ব্শবভী হইয়া জীব এইরূপ আচরণ করে, তাহ! রহিত করা! 
সর্ববতোভাবে শ্রেয়ঃ। মহাত্া রাজ রামমোহন রাষ 
অসাধারণ ধীশক্তিম্পন্ন অধ্যবসায়শীল মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত ছিলেন। নানা ভাষায় বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন 
এবং ইংরাজীতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। যদিও রাঁজ। 
স্বাধীন চিন্তাক্ষম ছিলেন এবং কোন বিষয় সন্থন্ধে কাহারও 
কোন মত শুনিলে তাহ! থে অতর্কিত ভাবে গ্রহণ করিতেন 
এমত নহে, নিজে বিচার করিয়! বুঝিয়া সে মত গ্রাস বা 
অগ্রান্হ করিতেন ; কিন্তু ইংরাজীর অধিক আলোচন! 
করাতে তাহার বুদ্ধিব্ত্তি যেন কিঞ্চিৎ আবিল হইয়াছিল ; 
আবিল নহে, বুদ্ধিরৃত্তিতে ইংরাজী ধাতুর অধিক মিশ্রণ 
হওয়াতে তাহার স্বাধীন ভাবের কিছু বিকার হইয়াছিল । 
সতীর সহমরণ তিনি যেমন নৃনংশ ব্যাপার বলিয়া মনে 
করিতেন, হিন্দু সেরূপ মনে করেন না। হিন্দু সহমরণ 


কুম্থুম স্থষমা হেরি, সৌরভ আঘ্রাণ করি, 
স্নিগ্ধ অনিল করি স্থখেতে সেবন । 

ধ্যানস্থ হলে যে রবে হৃদি শাস্তি অনুভবে, 
তুল্য শান্তিপ্রদ রব ঝিল্লি করে অনুক্ষণ। 

আবার রসন' প্রীতি লভ্ভিতে গায় এ গীতি, 
কৃতজ্ঞত1-পুণ্য-রস করি আলম্বন। 

একি সুখ, কি সম্পণ্, পঞ্চেন্দ্িয় যুগপৎ! 


বিবিধ বিধানে সদ! হ'তেছে রঞ্জন | 


১৮৬ আচার। 


কালে সতীকে অসাধারণ বীর বলিয়া দেখেন। তিনি 
দেখেন, এই রমণী কেমন অবলীলাক্রমে সমস্ত মায়ার বন্ধন 
ছেদ করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, দুহিতা কাহাঁকেও 
গণন। না করিয়া, যাবতীয় সাংসারিক স্থখে জলাঞ্জলি দিয়! 
যাহাঁকে দেবতা বলিয়া জানেন, তীহার পরমগতি পতিকে 
উপাসনা করিতে, বস্ত্রালঙ্কারে স্থশোভিতা হইয়া, ললাটে 
সিন্দুর ধারণ করিয়া এবং অলক্তকে চরণ রপ্ভিত করিয়! 
অকুতোভয়ে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিতেছেন ! কি ভয়ঙ্কর 
ব্যপার 1 পাঠক, তোম।র শরীর কি রোমাঞ্চিত হইতেছে না? 
একি মানুষী না দেবী! এই দর্শনে দেবতারা যুগ্ধ হইয়া 
পুষ্পরুষ্তি ও তুন্দরভিধবনি করেন। হয়ত সেই জগৎমাতা! 
সতী তাহার ধন্দন আচরণ করিতেছে বলিয়া, একবার প্রীতি- 
বিস্ফারিত লোঁচনে সেই চিতাঁনলের উপর দৃষ্টিপাতি করেন, 
সেই জন্য দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ধন্য সতী! ধন্য 
হিন্দু! ধন্য ধরা ! তুমি ধরা নও মা, এমন রমণী যে ধরে, 
সে ধর! নয়--সে প্রবরালোক,সে স্বর্গ । হিন্দুকে ধন্য বলিলাম 
এই জন্য, যে হিন্দুর ধর্ম আচরণ করিয়া এমন বীরের ন্যায় 
রমণী ভারতে সমভ্ভুত হইতেছে। শাস্ত্রে কথিত আছে, 
যে নারী স্বামীর স্বত্যু হইলে ভীহাঁর সহানুগমন করেন, তিনি 
মানবদেহে যত লোম আছে, তত বর্ষ ব্যাপিয়া অর্থাৎ 
সার্দত্রিকোটীবর্ষ পতি সহ স্বর্গবাস করেন। ব্যালগ্রাহী 
অর্থাৎ নাপুড়েরা যেমন গর্ত হইতে সাপ টানিয়া বাহির করে, 
তেমনি সতীনারী পতিকে উদ্ধার করিয়া পতি সহ. স্বর্গে 


৫ম অধ্যায় ১৮৭ 


সুখভোগ করেন। এই নারী পিতৃ, মাঁত্‌ ও শ্বশুরকুল পবিত্র 
করেন এবং ব্রক্মদ্, কৃতদ্ব, বিপ্রপ্থ প্রভৃতি মহাপাপী 
সকলকে পবিত্র করেন। সাংসারিকমৃখের মধ্যে দাম্পত্য 
স্থখের ন্যায় আর স্থখ নাই । পতিবিয়োগে যখন এই স্থখের 
পরিণাম কি উপলব্ধি হুইল, তখন সেই বিষময়় অস্বতের 
জন্য আবার কে লালাইত হয় ? আর ম্ৃতপতির সহানুগমন 
করিলে যখন পুর্বেবোক্ত প্রকার উচ্চাধিকার হয়, তখন নিতান্ত 
ভোগাশক্ত ও পশুভাবাপন্নলোক ভিন্ন আর কে নেই 
ভোগের অভাবে কাতর হয়ঃ ফলতঃ সতীর পতিসহীনু- 
গমন কোন ক্রমেই জুগুপ্দিত ব্যাপার নহে, কুপ্রথা নহে। 
ইহা রহিত করিবার কোন আবশ্টকতা ছিল না, রহিত 
করিয়া সমাজের কোন বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয় নাই। 
প্রত্যুত মধ্যে মধ্যে এক একটা সতীর সহমরণ হইলে, 
অপর নারীগণের সতীত্বের যে উদ্দীপন হইত এবং পুরুষগণ 
ত্যাগশীলত সম্বন্ধে যে শিক্ষা পাইত, সেইটি রহিত 
হইয়াছে । 

হিন্দুমহিল| এই সহমরণের অনুষ্ঠানে ও আমরণ 
্রহ্ষমচর্ধ্য দ্বারা ইন্ড্রিয়নিগ্রহ, ত্যাগশীলতাদি ধর্মের এবং 
সতীত্বের পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে । সংস্কারের অনুরোধে 
একবার বিবাহ সকলকেই করিতে হয় ; কিন্তু বিবাহ করিয়া 
বিবাহের উদ্দেশ্য সাধন হইলে, অর্থাৎ পুভ্র জন্মিলে তাহার 
পর যদি পতি কিন্ত্রীর বিয়োগ হয়, তাহ হইলে আবার 
বিবাহ করির! পশুবৃত্তি সকল জাগরুক রাখ ও তাহাদিগকে 


১৮৮ আচঢার। 


পরিপুষ্ট করা কেবল পশুভাবাপন্ন লোকের কার্য ৷ পণ্ড 
বভি সকল দমন করিয়া আধ্যাত্বিকরৃত্তি সমুহের রতি 
কর! হিন্দুর একমাত্র উদ্দেশ্খ । এই উচ্চ আদর্শর সহিত 
সহানুভূতি হিন্দু অর্থাৎ প্রকৃত হিন্দু ভিন্ন আর কাহারও 
হইতে পারে না। প্রকৃত হিন্দ্র অর্থাৎ যে হিন্দু বিজাতীয় 
বিদ্যার আলোচনায় ও বিজাতীয় লোকের সংসর্গে বিকৃত 
হয় নাই। ত্যাগ ও ইন্ড্রিয়নিগ্রহাদি কঠোর ধর্মের 
অনুষ্ঠানে কখন কখন পাঁদস্থলন হওয়া অসম্ভাবিত নহে 
কিন্ত সেই জন্য এই সকল ধর্মের অনুষ্ঠান যে দোষাঁবহ, 
তাহ। কোন মতে নির্দেশ করা যাইতে পারে না। হিন্দু 
মহিলার পতিবিয়োগ হইলে, এক এই সহমরণ ব্যবস্থা, আর 
দ্বিতীয় কল্প, আমরণ ব্রন্মচর্ধ্য অর্থাৎ চিরবৈধব্য । সতী ম্ৃত- 
পতির সহানুগামিনী হইলে ত্রিকুলপাবনী হুইবেন। ব্রন্ষাক্স, 
কৃতত্র, মিত্রপ্ন প্রভৃতি মহাপাতকিদিগের পবিত্রকারিণী ও 
সার্ধত্রিকোটী বর্ধ পতিসহ স্বর্গবাসের অধিকারিণী হইবেন। 
ইহা৷ দ্বেখিয়না অপর রমণীগণের হৃদয়ে পাতিব্রত্যের প্রতি 
বিজাতীয় অনুরাগ জন্মে এবং যদিও বীরত্ব দেখাইতে অসমর্থ! 
হয়, তথাপি তাহাঁদিগের পতিপরায়ণতার চূড়ান্ত শিক্ষা হয় 
এবং সেই জন্য হিন্দুমহিলাদিগকে এত পতিপ্রাণা হইতে 
দেখ! যায়। বিধবার ত দেবী বিশেষ। পুরুষমংসর্গ 
তাহারা একেবারে ভুলিয়া যায়, একবার হবিষ্যান্ন মাত্র 
তাহাঁদ্িগের আহার, আর বেশভৃষা কেশবিন্যাস সকল 
প্রকার বিলান ও ভোগ বিমজ্জন দিয়া নিরভ্তর আত্মপরি- 
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বারের দেব! শুজ্ীষা ও দেব দেবীর পুজার্চনা ও তীর্থ- 
পর্যটন করিয়া কাল যাপন করেন । তীহাদিগের ত্যাগ ও 
'জিতেন্ত্রিয়তা আশ্চর্য্য ব্যাপার ! হিন্দুত্রক্মচারিণী অর্থাৎ 
বিধবা, ব্যতিচারিণী ও ভ্রণঘাতিনী হইয়াছেন শুনা গিয়াছে ; 
কিন্তু সে ঘটনা অতি বিরল ; এবং যাহার ব্যভিচারিণী বা 
ভ্রণঘাতিনী হইয়াছে, তাহাদিগের অভিভাবকদিগের 
অনবধানতাতেই সেরূপ ঘটনা হইয়াছে । এই হত- 
ভাগিনীগণ ব্যভিচারদোষ নিবন্ধন জাতিভ্রষ্ট হয় এবং 
সাধুসমাজ তাহাদিগকে এক কালে বর্জন করেন,_-স্থৃতরাং 
তাহাদিগের ছুঃখের এক শেষ হয়। স্বর্গীয় মহাত। ঈশ্বর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর দয়ার অবতার ছিলেন। তিনি হতভাগিনী- 
দিগের এই ছুঃ্খে নিতান্ত কাতর হইয়। হিন্দুবিধবার 
পুনর্বিবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ইহা! ঘোরতর বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন 
করিয়! বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত করিলেন । বিপুল অর্থবায়- 
সাপেক্ষ কার্য, তাহার পরিমিত অর্থে কতদ্দিন কার্ধ্য চলিতে, 
পারে ঃ কতকগুল! বিধবার বিবাহ দেওয়াইলেন বটে, কিন্তু 
অর্থের আনুকুল্য কেহই করিল ন' তীহার নিজের অর্থ 
সমস্ত এই কাধে পর্যবসিত হইল, বিধবার পুনর্ববিবাহ 
সার্বভৌমিক প্রথা করিয়! তুলিতে পারিলেন না। বিদ্যা- 
সাগর সমাজের উপকার বুদ্ধিতে এত ব্যয় ও পরিশ্রম 
করিয়া বিফল প্রযত্ব হইলেন, ইহাই আমাদিগের ক্ষোভের 
বিষয় ; নতুবা বিধবাবিবাহ্‌ যে প্রচলিত হইল না, সে জন্য 
আমাদিগের কোন কষ নাই; কেননা আমাদিগের সমাজ 
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এ উপকার চায় না হিন্দুমহিলার জগঘ্যাপিনী সতীত্বের 
খ্যাতি অগ্রতিহত রহিল, ইহাই আমাদিগের আনন্দ। 
রাজ? রামমোহন রায় ও মহাত্বা! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ষে 
অনাবশ্যক সংস্কার ক্কার্ধ্যে ব্রতী হইয়! ছিলেন, তাহাতে 
যদিও তাহার! কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন; কিন্তু সমাজের বিশেষ 
অনিষ্ট করিতে পারেন নাই! ফলতঃ এই মহাত্াঘয় 
তাহাদিগের নিজ নিজ উদ্ভাবিত সংস্কার প্রবর্তিত কারবার 
জন্য যে এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য বোধ হয় 
এই যে, তাহারা অধিক ইংরাজী চর্চা! করিয়৷ ও ইংরাজের 
সহিত সংসর্গ করিয়া কেবল যে ইংরাঁজের ন্যায় চিন্ত। ও 
ভাবনা করিতেন ও ইংরাজের ন্যায় বিচার করিতেন, তাহ! 
নহে; যাহাদিগের সম্বন্ধে তাহার! চিন্তা, ভাবন! ও বিচার 
করিতেন, তাহাদিগক্ষেও ইংরাজী করিয়া তুলিতেন অর্থাৎ 
হিন্দ্ুরমণীগণকে তাহারা বিবী ভাঁবিতেন । বিবীগণ নিদ্রা 
হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া কিছু লঘুপাক দ্রব্য আহার ন। 
করিয়! শষ্য! হইতে সমুখ্িত হইতে পারেন না ও তাহাদিগের 
সমস্ত দ্রিন শরীর মার্জন, শরীর পোষণ, ইন্ড্রিয়সেবা ও 
বেশবিন্যান কিন্বা সমাচারপত্র বা উপন্যাসাদি পাঠ 
ভিন্ন আর অপর কাধ্য নাই ও ভীাহাদিগের পতিসহবান 
সম্বন্ধে কৌন নিয়ম বা বিশেষ বিধি নাই। তাহাদিগের 
পক্ষে সৃতপতির সহানুগমন ও চিরবৈধব্য দারুণ নিগ্রহ ! 
তাহ! কি কাহাঁকেও বলিয়া দ্রিতে হয়? কিন্তু যে রমণী 
প্রীতঃন্ান করিয়া পুজী, জপ ও অপর ধর্ম্ানুষ্ঠান করিয়া 
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অতিথি অভ্যাগত ও অবশ্য ভরণীয়বর্গকে আহার করা- 
ইয়া বেল! তৃতীয়প্রহরে কিঞ্চিৎ আহার করে, ও যাহার 
পতিসংসর্গের নিয়ম এত কঠিন, যে তাহ! পালন করিলে ব্রহ্ম 
চর্য্যেরও বাধ হয় না, তাহার পক্ষে বৈধব্য কি এমন 
কঠোর অনুষ্ঠান আর ম্বৃতপতির সহান্ুগমনেই বা 
তাহার কি এমন দারুণ কষ্ট? এইজন্য চিরবৈধব্য ও 
সৃতপতির সহানুগমন বিষয়ক সংস্কারকে আমর! অনা- 
বশ্যক সংস্কার বলিতে বাধ্য হইয়াছি। বিজাতীয় ভাষার 
বল চ্চা ও বিজাতীয় লোকের বহুল সংসর্গ করিলে, 
স্বজাতীয় আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধে সমিচীন রূপে বিচার করিবার 
শক্তি খর্ব ও বিকৃত হইয়া পড়ে । কেবল যে এই কারণে 
মহাঁতা রাজা রামমোহন রায় ও মহামহোপাধ্যায় ঈশ্বরচত্দ্র 
বিদ্যাসাগর সমাজের অনাবশ্যক সংস্করণে প্রবত্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহ! নহে ; তাহারা সতীর সহানুগমন ও চিরবৈধব্য 
সন্বন্ধে অনেক এমন অমূলক ও কৃত্রিম অত্যাচারের কথা 
শুনিয়াছিলেন, যাহ! শুনিলে সহদয়ব্যক্তির হৃদয় ব্যাকুল 
হইয়! পড়ে । রাজ! রামমোহন রায় হয় ত শুনিয়া থাঁকি- 
বেন, যে সতী সেচ্ছাপ্রবৃত হইয়া সহগমন করেন ন1। 
অতিপ্রধান ও উন্নতলোকের যে ধারণ! হয়, সেই ধারণার 
জনুকূল কথা সকলেই তাহাকে শুনাইয়া তাহার শ্রীতি- 
ভাঁজন হইতে যায়। রাজা রামমোহন রায়ের সতীর সহাঁ- 
নুগমন সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত জানিয়! তাহার সহচর অনুচরগণ 
বোধ হয়, ভীহাঁকে সহানুগমন সম্বন্ধে নানা অলীক ও 
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স্বকপোলকল্সিত অত্যাচারের কথা সর্বদা শুনাইত। ধন- 
লোভী উত্তরাঁধিকারিগণ অবিলম্বে বিপুল ধনের অধিপতি 
হইবে, এই আশায় সরলমতি সতীকে সহানুগমনে প্রোৎ- 
সাহিত ও উত্তেজিত করে । অনন্তর বারংবার উত্তেজনার 
বেগ রোধ করিতে ন! পারিয়া১ অবলা! নারী পরিশেষে 
এই ভীষণ অনুষ্ঠানে কৃতনংকল্প হয়। কিন্তু কার্যকাল 
উপস্থিত হইলে যখন ম্বত্যু অতি ভয়ঙ্কর বেশে তাহার 
' সম্মুথীন হয়, তখন অবলা নারী অবসন্ন হইয়া পড়ে, চিতারো- 
হণে অগ্রসর হইতে পারে না। সমাজে নিন্দা হইবে, 
নরক হইবে, ইত্যাকারে ভয় প্রদর্শন দ্বার নিরাশ্রয় ছূর্ববলা 
রমণীকে বলপুর্ববক অগ্নিতে নিক্ষেপ করে এবং পাছে 
তাহার রোদনধ্বনিতে, আর্তনাঁদে কেহ তাহাকে অগ্নি হইতে 
রক্ষা করিতে যায়, অথব! তাহার অনিচ্ছায় তাহাকে 
অগ্নিতে প্রক্ষেপ কর! হুইয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে, 
এই জন্য অবলাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াই ঢাক ও 
ঢোলের শব্দে আর্তনাদের শব্দ ঢাকিয়া ফেলে । এইবপ 
ও এবন্ছিধ বিবিধ উৎকটতর কল্পিত অত্যাচারের কথা রাজার 
প্রিয় পাত্র হইবে বলিয়া, তীহার অনুচরেরা তাহার কণ্‌- 
গোচর করাইত। এইরূপ অত্যাচারের কথ! শুনিলে কে 
সতীর পতিসহান্ুগমন প্রথাকে সমর্থন করিবে? প্রথার 
নিতান্ত পক্ষপাতী যে, সে পর্য্যস্ত এ প্রথা রহিত করিতে 
উদ্যত হুইবে। কিন্তু যে সমস্ত অত্যাচারের কথা রাজ। 
শুনিয়াছিলেন, সে সমস্ত যে অলীক অমুলক নহে, তাহা কে 
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বালতে পারে ? রাজা হয় ত অত্যাচারের সংবাঁদ পাইয়া 
শান্তিরক্ষা বিভাগের কর্মচারিদিগকে অর্থাৎ পুলিসের 
আমলাদিগকে, এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিয়া তাহাকে 
প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়া! থাকিবেন 
এবং শীস্তিরক্ষা বিভাগের কর্মচারিগণের নিকট উক্ত 
অত্যাচার সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়া! পতিসহানুগমন প্রথা 
রহিত হওয়া উচিত কি না, তাহা স্থির করিয়াছিলেন । 
ব্রিটিশ রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে এই শান্তি রক্ষা বিভাগটি অতি 
অপূর্ব স্ৃষ্টি। এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কর্তৃপক্ষীয়ের 
যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই করিতে পারে । কোন ঘটন। 
সম্বন্ধে আবশ্যক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, কি কোন 
বিষয়ে অপরাধী কে, তাহ! স্থির হইতেছে না ও তাহার কোন 
সন্ধান পাঁওয়। যাইতেছে না। পুলিনকে আজ্ঞ। করিলেই 
তৎক্ষণাঁৎ ভুরি ভুরি প্রমাণ উপস্থিত হইবে ও অপরাধী 
নির্ণীত, ধৃত ও আনীত হইবে। পুলিসের আর' একটি 
গুণ এই যে, তাহার অভ্রান্ত। যখন যাহাকে অপরাধী 
বলিঘ্। উপস্থিত করে, এমন অখগুনীয় প্রমাণ ও সাক্ষ্য 
দারা তাহার অপরাধ সাব্যস্ত করে, যে প্রারিবাককে তাহার 
দণ্ড করিতে হইবেই হুইবে। যদি কখন প্রাডিবাক পুলি- 
সের প্রমাণ অগ্রান্থ করেন, ৩বে পুলিল ও প্রড়িবাক 
উভয়ের মধ্যে বিজাতীয় দ্বন্দ উপপাস্থুত হয়। এবং যতক্ষণ 
উচ্চধর্ত্মীধিকুরণে প্রার্ভিবাকের মীমাংসা! অন্যথা না হয়, তত- 
ক্ষণ পুলিস ক্ষান্ত হয় না। ফলতঃ পুলিসের অনুসন্ধান ও 
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নির্দেশ অব্যর্থ; আমরা কখন তাহার অন্যথা! শুনি নাই, 
দেখি নাই। যদি কখন দৈবাৎ প্রকৃত অপরাধী নির্ধের- 
দাতিশয় প্রভাবে আঁপন অপরাধ স্বয়ং স্বীকার করে, তখনই 
পুলিসের নিষ্পত্তির অন্যথা হইয়াছে । এইরূপ ঘটনা অতি 
বিরল। আমরা একবার শুনিয়াছি,যে কলিকাঁতার নিকটে গঙ্গা- 
পারে পুলিস এক ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়! প্রার্ড্িবাকের 
সণ্মুখে উপস্থিত করে এবং সাক্ষ্য ও প্রমাণাদি দ্বারা তাহার 
অপরাধ অগ্রমাণ করে | তাহার প্রাণদণ্ড হয়, এমন সময়ে ঈশ্ব- 
রেচ্ছায় প্রকৃত অপরাধী শ্বতঃপ্রবুত্ত হইয়। আপনি বিচারালয়ে 
উপস্থিত হইয়। স্বকীয় অপরাধ স্বীকার করে। তাহাতে 
পুলিস কর্তৃক ধৃত ব্যক্তি অব্যাহতি পাইল ও প্রকৃত অপ- 
রাঁধীর দণ্ড হইল । ষাঁটা বৎসরের মধ্যে এরূপ ঘটনা 
এই একটি শুন! গিয়াছে; আর কখন পুলিস কর্তৃক ধৃত 
ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছে, শুনি নাই। তাহা হইলে 
পুলিসকে অভ্রান্ত বলিতে হইবে । পুলিদের কল্যাণে দিন 
দিন কত নিরপরাঁধীর দণ্ড হইতেছে ও অপরাধী অব্যাহতি 
পাইতেছে, তাহ! বলা যায় না। রাজা রামমোহন রায় 
যদি সতী-ঘটিত কোন অত্যাচারের কথা শুনিয়া থাকেন 
ও পুলিসের নিকট তাহার প্রমাঁণ পাইয়া থাকেন, তবে সে 
অত্যাচার কতদূর সত্য, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতে- 
ছেন। ফলতঃ সহমরণের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কখন কোন 
বিশেষ অত্যাচার ঘটে নাই এবং এই প্রথা তাড়া- 
তাড়ি রহিত করিবার যে বিশেষ আবশ্যকতা ছিল, 
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তাহ! আমরা দেখিতে পাই না'। হিন্দুদিগের অতি 
উচ্চ আদর্শের ধর্ম ও ধন্দনীতি সমাজপংস্কারকেরা ধারণ! 
করিতে অক্ষম ও তীহাদিগের সেই ধরন ও ধর্মনীতির সহিত 
সম্যক সহানুভূতি হয় নাই, প্রাচীন প্রথা রহিত করিবার 
চেষ্টায় ইহারই পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে । এবং রাজ- 
পুরুষেরা বিশেষ বিবেচন! না করিয়া এমন মহাঁকল্যাণকর' 
প্রাচীন ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া আঁপনাদিগের 
অনতিচ্ভত! ও অর্নবাচীনতা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন, 
বাল্যবিবাহ প্রথার সংস্কার উপলক্ষে সমাজকে লইয়া কেহ 
টানাটানি না করে, তাহা হইলেই বাঁচি । 

দ্রশবিধ সংক্ক।র ভিন্ন হিন্দুদিগের আরো অনেক প্রকার 
অনুষ্ঠান আছে, ব্রত শ্রাদ্ধাদি ও দেব দেবীর পুজোৎসব। 
শ্রাদ্ধ নিত্য অনুষ্ঠান ; কিন্তু এখন প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করার রীতি 
নাই বলিয়। নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যের বর্ণনা স্থলে, ইহার 
উল্লেখ করা বার নাই। 

ব্রত ও পুজাঁদি কাম্য কর্ম । ব্রত স্ত্রী পুরুষ সক- 
লেরই অনুষ্ঠেয় ; কিন্তু স্ত্রীলোকেই অধিকাংশের অনু 
ষ্ঠান করিয়া থাকে। পুরুষেরা সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যপুজা 
করিয়া! আর ত্রতাদির অনুষ্ঠান আবশ্যক মনে করেন না। 
ফলতঃ এই সমস্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য লাভ- হয়, 
তাহার অননুষ্ঠানে কোন প্রত্যবায় নাই। 

পৌষ মাস ভিন্ন বৎসরের মধ্যে আর সকল মাসেই 
দুইটি চাঞ্সিটি, কোন মাসে আটটি নরটি ব্রত আছে। 


আচার । 


পুণ্যজনক ব্রতানি | 


বৈশাখ মাস শুরুপক্ষ তৃতীয়, অক্ষয় তৃতীয়! 


2 


৮ 


কৃষ্ণপক্ষ 
জ্যেষ্ঠ মাস শুরুপক্ষ 

ঠ 

চি, 

আযাঁঢ রঃ 
শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ 
ভাদ্র শুরুপন্গ 

925 

39 

ঠ$ 

এ? 

79 

ূ কৃষ্ণপক্ষ 
আশ্বিন ওগুরুপক্ষ 


দ্বাদশী, পিপীতকী দ্বাদশী 
চতুর্দশী, হৃসিংহ চতুর্দশী 
অষ্টমী, ভ্রিলোচনাষমী, 
সাবিত্রী চতুর্দশী । 

রস্তা তৃতীয়া 

উম চতুরী 

অরণ্য ষষ্টী 

চম্পক চতুর্দশী 
শয়নৈকাদশী 

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী 
শিবাচতুর্থা 

চপেটা ষষ্ঠী 

ললিতা সপ্তমী, কুকুটীব্রত 
ভুরবাষমী, রাধা অষ্টমী 
তাল নবমী 

পার্খ একাদশী, পার্খপরিবর্তনব্রত 
শবণ দ্বাদশী 

অনন্ত চতুর্দশী 
গণেশচতুর্থী 

মহাষ্টমী 


৫ম অধ্যায় | ১৯৭ 


কার্তিক শুরুপক্ষ হুর্গানবমী 


59 $১ 
2 

% 

22 

5 

অগ্রহায়ণ এ 
১5 

59 

মাঘ মান নু 
55 


9) 


চৈত্র কৃষ্ণপক্ষ 


? 


উত্থান এক!দশী 

পাঁষাণ চতুর্দশী 

একা দশ্যাদিপঞ্চ তিথ্যাঁত্মক বকপঞ্চুকং 
বৃশ্চিক সংক্রান্ত্যাং সর্ব জয়া ব্রতং 
কার্তিকেয় ব্রত 

গুহ যী 

মিত্র সগুমী 

অখণ্ড ছাদশী 

বরদা চতুর্থী 

শ্রীপঞ্চমী ব্রতং 

শীতল! ষঠী 

আরোগ্য সপ্তমী 

ভীম একাদশী 

বরাহ দ্বাদশী 

শিবরাত্রি চতুর্দশী 

গোবিন্দ ঘ্বাদশী 

স্নন্দ যী 

অশোকাষ্টমী 
শ্রীরাম নবমী 
মদন ত্রয়োদশী 


এতপ্ডিন্ন সংক্রান্তি ও অপরাপর পুণ্য তিথিতে অন্যান্ 


অনেক ব্রত আছে। 


ব্রতাদ্ির অনুষ্ঠানে বিশেষ সমারোহ 
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হয় না। ছুই চারিটি ব! ্বাদশটি মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান 
হইয়। থাকে । 

আোদ্ধ ।- শ্রাদ্ধ নিত্য কর্তব্য । ত্রাক্মণকে পঞ্চ- 
সুনাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নিত্য পঞ্চমহা 
যজ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয় ; অর্থাৎ ত্রহ্মাফজ্্ক বা বেদাধ্যয়ন, 
পিতৃঘজ্ঞ ব! শ্রাদ্ধ, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম, ভূতষজ্ঞ বা. ভৃত- 
বলি, এবং নৃষজ্ঞ বা অতিথিসেবা। নিত্য শ্রাদ্ধ করণে 
অশক্ত হইলে পিতৃ বলি ও তর্পণ এই উভয় ছার! পিতৃষজ্ 
সিদ্ধ হয়। বলিকরণে অশক্ত হইলে তর্পণ মাত্র দ্বার 
পিভৃযজ্ঞ সিদ্ধ হয়। এখন নিত্যতর্পণও সকলে করেন 
না, নিত্যশ্রাদ্ধ দুরে থাকুক । ম্বৃতাহে পিতৃ পিতামহ, মাতৃ 
মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে হয়,_যাহাকে সাশ্থৎসরিক 
বা! একোদ্িষ্ট শ্রাদ্ধ কহে। পিতৃপক্ষে আপামর সাধারণ 
সকলেই প্রায় তিলতর্পণ করিয়া থাকে। এই সময়ে 
দেখিতে পাওয়া যায়, সকলে অতি উৎসাহের সহিত এক 
এক কোঁশ! হাতে লইয়। গঙ্গাভিমুখে দৌড়িয়া থাকে । 
এতন্ডিন্ন কয়েকটি পার্কণ শ্রাদ্ধ আছে যথা-সৌরাশ্বিনীয় 
অমাবস্তা অথবা মহালয়া এবং চান্দ্রকার্তিকস্য অমাবস্ত! 
অথব। দীপান্বিতা । মহালয়া অমাবন্তার পুর্বে ত্রয়োদশী 
যদি মঘানক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহ! হইলে উক্ত তিথিতেও পার্ববণ 
কর্তব্য। তাহার পর পৌষ, মাঘ, ফাল্তন মাসের কৃষ্ণা- 
ষমীতে পুপাষ্টকা, মাংসাষটকা, ও শাকা্টকা এই তিন 
অষ্টকা উপলক্ষে .পার্ব্বণআদ্ধ কর্তব্য; শত্যছেছদ হই 
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নৃতন অন্ন প্রস্তুত হইলে দে অন্ন আহার করিবার পূর্বে 
অগ্রে তদ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ইহাঁকে 
নবান্ন কহে। এই নবান্ন উপলক্ষে ও পার্বণ শাদ্ধ করিতে 
হয়। বিবাহাঁদি সংস্কার উপলক্ষে যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ 
করিতে হয়, সে যদিও নান্দীমুখ বা বৃদ্ধি বলিয়া! অভিহিত 
হয়, তথাপি পার্বণ শ্রাদ্ধ ভিন্ন আর কিছু নয়। তীর্ঘযাত্রা 
করিলে যাত্রার অব্যবহিত পুর্ধে, তীর্ঘপ্রাণ্তি হইলে অর্থাৎ 
তীর্থস্থানে পঁহুছিলে এবং তীর্থ হইতে বাটীতে প্রত্যাগত 
হইলে, এই তিন সময়ে পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। 

চন্দ্র সুর্য্যের গ্রহণকাল হিন্দুদিগের পক্ষে মহ! পুণ্যকাল | 
এই কালে অনেকে মন্ত্র পুরশ্চরণ করেন, অর্থাৎ গ্রাসাদি- 
মুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিবেন এই সংকল্প করিয়া জপ করিয়া 
থাকেন। লক্ষ বা লক্ষাধিক জপ না হইলে পুরশ্চরণ হয় 
না, কিন্তু গ্রহণকাল এত পুশ্যকাল, এই কালের এত মাহাত্ম্য 
যে, পাঁচ সাত দণ্ডের অধিক গ্রহণের স্থিতি হয় না; 
কিন্তু এই স্বশ্নকাল জপ করিলেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। এই গ্রহণকালেও অনেকে পার্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া 
থাকেন । 

মৃত্যুর পর অশোৌচান্তে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে আদ্য- 
আদ্ধ বলে। আদ্যশ্রাদ্ধ অতি সমারোহ ব্যাপার ! শ্রাদ্ধ- 
কর্তা, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, খণ করিয়াও 
তাহাকে পিতৃ মাত্‌ শ্রাদ্ধ সমরোহ পূর্বক করিতে হইবে। 
সম্পন্ন লোকের! একোদ্দিউশ্রাদ্ধেও সমারোহ করিয়া থাকেন, 
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অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণপঞ্চিতগণকে দান করেন ও ব্রাহ্মণ ও তদ্দিভর 
জাতিদিগকে ভোজন করান । 


দেব দেবীর পুজোতৎসব। 


বৈশাঁখমাস নববর্ষের প্রথম দিবসে যাবতীয় ব্যব- 
সায়ীলোক নূতন খাতা বা পাত্রভোজ নামক উত্সবের, 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । বিগত বর্ষের আয়, ব্যয় স্থিতি 
বিবরণীপুস্তিকা অর্থাৎ খাতা শেষ করিয়া নববর্ধের 
পুস্তিকা লিখন এই দিবসে আরম্ত হয়। মহাজন এই 
উৎসবে তাহার যাবতীয় খাতককে আহ্বান করেন। 
আহৃত ব্যক্তিগণ সন্ধ্যার পর একে একে আসিতে 
আরভ্ত করেন এবং প্রত্যেকে আপন আপন স্তববিধা 
মতে তাহার নিজ নামে জম! দিবার জন্য কিছু কিছু টাঁকা 
মহাজনকে দেন। তাঁহার দেনা না থাকিলেও এই দিবদ 
কিছু জমা দিতে হয়? পরে কতকগুলি আহুতব্যক্তি 
সমবেত হইলে মহাজন তাহাদিগকে উত্তম রূপ আহার 
করান । আহারান্তে আহুতব্যক্তিগণ চলিয়। যান। 
মহাজন আন্তব্যক্তিগণের প্রমোদার্থ সঙ্গীতের ব্যবস্থাও 
করিয়া থাকেন। সে ব্যবস্থা থাকিলে আহারান্তে আমন্ত্রিত 
ব্যক্তিগণ সঙ্গীত শ্রবণ করেন। এই দিবসে রাজপথের 
ছুই ধারে পণ্যবীথীকা পরিফার শুভ্র বস্ত্রারৃত, পুষ্পমাল্যে 
সুশোভিত ও মৃগ্নয় প্রদীপের পরিবর্তে কাঁচের বৃর্তিকাধারে 
বর্তিকার আলোকে স্রশোভিত হয়। আন্তরণের উপর 
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বড় বড় উপধান ও বৈঠকের উপর রজতনির্ম্মিত হু'ক! 
সারি সারি বিন্যাস করা থাকে । ক্রয় বিক্রয় সমস্ত বন্ধ 
থাকে। পণ্যবীঘীপতি আহত ব্যক্তিগণকে আহ্বান ও 
আঁসন দান করিতে ও তাহাদিগের সহিত সদালাপ করিতে 
এবং তাহাদিগের গ্রদন্ত অর্থ খাতায় জম করিয়া! লইয়! 
রাখিতে ব্যস্ত থাকেন । কোন কোন ব্যবসায়ী এই অনুষ্ঠান 
শ্রীবীমনবমীর দিবস এবং কেহ কেহ অক্ষয়তৃতীয়ার দিবস 
করিয়া থাকেন। অধিকাংশ ব্যবসায়ীর নূতন খাতা ১ল। 
বৈশখেই হুইয়। থাকে । 
+জ্যঠমঙ্ক জ্যৈষ্ঠ ম।সের শুক্ুপক্ষের দশমী তিথিতে 

হস্তানক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবাঁরে গঙ্গা স্বর্গ হইতে ধরাতিলে অবতীর্ণ! 
হন,এই জন্য এইদিনে অতি সমারে।হে গঙ্গা! পুজা হইয়া থাঁকে। 
এই দ্রিনে গঙ্গান্নান করিলে দশবিধ পাঁপক্ষয় হয় যথা,-_ 

অদতভানামুপাদানং হিংসাঁচৈবাবিধাঁনতঃ | 

পরদারে।(পসেবাচ কাঁয়িকং ভ্রিবিধিং স্মৃতং ॥ 

পারুষ্যমনৃতক্েৰ পৈশুন্য্চাপি সর্ববশঃ | 

অসন্বদ্ধ প্রলাঁপশ্চ বাজ্বয়ং স্যাচ্চতুর্বিধং ॥ 

পরদ্রব্যেষ্ভিধ্যানং মনসানিষ্ট চিন্তনম্‌ । 

বিতথাভিনিবেশশ্চ ভ্রিবিধং কন্ম মানসং ॥ 

এতাঁনি দশপাঁপানি প্রশমহ যাঁন্ত জাহৃবি | 

ম্নাতস্য মমতে দেবি জলে বিঞুণপদেদ্ভবে ॥ 

গৃহস্থ মাত্রেই এই দিনে নৈবেদ্যাদি যোড়শ উপচাঁর 

লইয়! গঙ্গাঁতীরে ফান, গিয়া তথায় গঙ্গ! দেবীর পুজা করেন) 


ব্৬ 
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শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসরের ধ্বনি হইতে থাকে। কেহ কেছ 
টাক ঢোলের বাদ্য করেন এবং ধূপ ধুনার গন্ধে বায়ু পরিপূর্ণ 
হয়। ' অনংখ লোক জলে অবগাহন করিতে থাকে । 
সে দিবস গঙ্গাতীরের অতি অপুর্ব শোভা হয়। এই উৎ- 
সবের নাম “দশহর1 |” 

স্নানযাত্রা ।--জ্যৈষ্ঠমাসের পুর্িমাতে শ্রীবিষ্ঠোমহাত্নান 
বূপ উৎসব হইয়া থাকে। এই পুর্ণিমাতে সান করিলে 
দ্বিজাতীয় দ্িগের নকল পাপক্ষয় হয় । যে মানুষ এই দিবসে 
পুরুষৌত্তম এবং বলভঙ্র ও সুভদ্রাকে দর্শন করে,সে অব্যয়পদ 
প্রাপ্ত হয়। রনি ও জগন্নাথ দ্রেবের দর্শন, এ উত্সবে এই 
ছুইটিমাত্র অনুষ্ঠান । জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবার জন্য 
বহুসংখ্যক লোৌক পুরীজেলাতে জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করে। 
উত্ত ক্ষেত্রে এই উপলক্ষে মহাঁসমারোহ হইয়া! থাকে । 
বঙ্গদেশে কেবল এক স্থানে জগন্নাথ দেবের মূর্তি আছে ও 
তাহার সেবা! হইয়! থাকে, অর্থাৎ শ্রীরামপুর মহকুমার 
ঘন্তর্গত বলভপুর গ্রামে । এই গ্রামে এই উৎসব উপলক্ষে 
মহাসমারোহ হয়। নানা স্থান হইতে লোকের সমাগম 
হয় এবং আনন্দ উৎসবের ইয়ভা থাকে না। 

আযাঁঢ়।-_আধাঢ মাসের গুর্র দ্বিতীয়াতে শ্রীভগন্নাথ 
দেবের রথারোহণরূপোত্সব হইয়। থাঁকে। পুরীজেলায় 
জগন্নাথ ক্ষেত্রে এবং বঙ্গদেশের মধ্যে শ্রামপুরের অন্তর্গত 
বল্পভপুরগ্রামে এই উৎদব উপলক্ষে মহাঁসমারোহ হইয়| 
থাকে । রথে বামন দর্শনাথী হইয়। এত লোক উৎসবস্থানে 
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উপস্থিত হয় এবং এমন বিষম জনতা! হয়, যে শান্তি রক্ষা ও 
প্রাণী রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয় এবং জেলার 
প্রধান রাঁজপুরুষ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও তাহার অধীনস্থ'প্রধানি 
কর্মচারী ডেপুটী ম্যজিষ্রেট প্রভৃতি সকলে উপস্থিত 
থাকিয়াও প্রাণীহত্য! একেবারে নিবারণ করিতে পারেন না। 
এক আধটি প্রায় প্রতিবর্ষে মার! পড়ে । অনেক সম্পন্ন লোকে 
রথ প্রতিষ্ঠ। করেন এবং পিতলের রথ বাঁ রজতারৃত দারু- 
ময় রথে শালগ্রালশিলাকে আরোঁপণ করাইয়া হরিনাঁ্ 
নংকীর্তন করিতে করিতে মহাসমারোহে রাজপথ দিয়া 
রথাকর্ষণ করিয়া লইয়া যান, এবং এই উৎসব উপলক্ষে 
ব্রাহ্মণভোজনাদি করান । 

শ্রাবণ মাঁস।--শ্রাবণের শুক্লেকাদশী হইতে আরম্ত 
করিয়! দিনপঞ্চক বা দিনব্রয় শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলোৎসব 
হইয়া থাকে। ইহাকে ঝুলনযাত্রা কহে। এই ঝুলনে 
ব্রাহ্মণ সভ্জন ভোজন, সঙ্গীতাদি অনেক প্রকার আনন্দ হয়। 
যে গৃহস্থের বাঁটাতে নারায়ণের বিগ্রহ সেবা হয়, তাঁহারা 
সকলেই এই হিন্দোলোৎসবের অনুষ্ঠান করেন । ইহাতে 
ভগবানকে দোলায় আরোহণ করাইরা দৌলান হয়, এবং 
তদানুসঙ্গিক পূজা ও ত্রাঙ্ষণ ভোঙনাদি হইয়া থাকে। 

ভাদ্রমাম।-_-এই মাসে পিতৃলোকদিগের উৎসব হইয়া 
থাকে । পিতৃপক্ষে প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা অবধি পনের 
দিবস একাঁদিক্রমে তিলতর্পন, মঘ! ত্রয়োদশীর পার্বণ ও 
মহাঁলয়ার*পার্বণ। এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃুলোকের 
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উৎসব কর হয়। এই মাসের সংক্রান্তিতে অপন্ধন পব্বের 
অনুষ্ঠান হয়। অধিকাংশ লোক সংক্রান্তিতে এই পর্বের 
অনুষ্ঠান করে, কিন্তু কেহ কেহ ভাদ্রমাসের যে কোন দিবসে 
হউক ইহার অনুষ্ঠান করে । এই পর্বে চুলীতে অগ্নি প্রস্থালন 
নিষেধ । পুর্ববদিবদ রাত্রিতে পধ্যাণ্ত পরিমাণে পাক 
করিয়া অন্নে জল দিয়! রাখিতে হয় ও ব্যগ্রনাদি এরূপ ভাবে 
পাক করিতে হয়, যে তাহ! গুক্ত না হইয়। যায়। পরদিন 
প্রাতে চুল্লীতে মননাদেবীর পুজা করিয়া পধু্যসিত অন্ন 
ব্যঞ্নাদির ভোগ দিয়া গৃহস্থ সেই প্রসাদ গ্রহণ করে। 
এই দিনে কন্্নকাঁর স্বর্ণকাঁর প্রভৃতি বিশ্বকর্ত্মীর পুজা করে । 
কোন কোন স্থানে ব্রাঙ্গণাদি উচ্চবর্ণের জাঁতিও এই দিনে 
বিশ্বকন্মার পুজা করিয়া! থাকেন। 

আঁশ্বিনমান ।- আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষে হিন্দুদিগের 
অতি প্রধান উত্সব-_ছুর্গোৎমবের অনুষ্ঠান হইয়া থাঁকে। 
এমন সার্বভৌমিক আনন্দ ও উৎসাহ আর কোঁন উৎসবে 
হয় না। যে কয়েক দিবস এই উত্সবের অনুষ্ঠান হয়, হিন্দ্- 
সমাজ যেন আনন্দের তরম্দে দোঁছুলামান হইতে থাকে, 
আর আবাঁল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আনন্দ ও উৎসাহপুর্ণ। 
যদিও ছুর্গোৎমব ব্যয় সাপেক্ষ তথাপি ব্রহ্মণের! ভিক্ষা! করিয়া! 
অর্থ সংগ্রহ পুর্বক এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া খাঁকেন। 
অতএব যে গ্রামে একশত বাসস্থান, অর্থাৎ একশত লোকের 
বসতি, তথা অন্ততঃ দশঘরে দুর্গাপুজ। হইয়। থাকে । যিনি 
পুজা করেন, অর্থাৎ ধাহার বাটাতে পুজা হয়, তিনি ঘেই 
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পূজা দর্শনের জন্য গ্রামস্থ যাবতীয় লোককে ও অপর 
স্থানের আত্ীয় ও পরিচিত লোককে আহ্বান করেন। 
স্থতরাং এক এক ব্যক্তির অন্ততঃ দশ জনের বাটাতে নিমন্ত্রণ 
থাকে । দিবসে নিমন্ত্রণ রক্ষা ও দেবীর প্রসাদ গ্রহণ কর! 
ও রাত্রিতে নৃত্য,গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ 
করা এই কার্য লইয়! দিবা রাত্রি সকলে ব্যস্ত থাঁকেন। 
বহার বাঁটীতে পুজা হয়, তাহার ব্যস্ততার ইয়ভা থাকে না। 
তিনি সমস্ত দিন রাত্রি সপরিবারে ব্যস্ততার আবর্তে নিয়ত 
ঘূর্ণিত হইতে থাঁকেন। পুজার সময় বাদ্য করিবাঁর জন্য 
যে ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদ্যকর সহকারে বাঁটাতে তিন 
দিন নিযুক্ত থাকে, পাছে যথা সময়ে সকলে গাত্রোখাঁন না 
করে, এই ভয়ে কৃতী বাদ্যকরদিগের উপর এই অনুজ্ঞা দিয়! 
রাখেন, যে চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে তাহারা বাদ্য করে| এই 
বাঁদ্যোদ্দমে সকলে প্রবুদ্ধ হইয়া রাত্রি থাকিতে মৈত্র- 
কার্য্যাদি সমাপন করিয়া এক এক জন উৎসবের এক এক 
কার্যে নিরতিশয় উৎসাহের সহিত প্রবুন্ত হন। বালক 
বালিকার! পুস্পচয়ন করিতে যাঁয়। ছুর্গোৎসবে অনেক 
পুষ্পাদি উপচাঁরের আবশ্যক, যেহেতু ইহাঁতে কেবল আদ্যা- 
প্রকৃতির পুজা হয় এমত নহে, আনুষঙ্গিক যাবতীয় দেব 
দেবীর পূজা! হুইয়া থাকে । 

বালক বালিকার! রাশীকৃত পুষ্পাহরণ করিয়া বাঁটাতে 
লইয়। আইদে। দাস দাসীর পুজামণ্ডপ ও তৈজসাদি 
পরিঞার ও সম্মৃজ্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়। অল্পবয়স্ক বধু 
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ও বিবাহিতা কন্যাঁগণ, পুষ্পপাত্র বিন্যাঁন, চন্দনঘর্ষণ ও 
নৈবেদ্যের উপকরণাদি প্রস্তত করণ ও নৈবেদ্যরচনাদি 
কার্য্যের জন্য প্রস্তৃত হয় এবং বয়স্থা স্্রীলোকেরা ভোগ 
রন্ধনের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হন । গৃহিণী কোন্‌ জ্রব্যের কত 
আঁবশ্টাক হুইবে বুঝিয়া ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া! দ্রিতে 
থাঁকেন এবং প্রতিবেশী ও দরিদ্রলোৌক যাহারা ঠাঁকুর 
দেখিতে আইসে, তাহাদিগকে প্রতিমা দর্শন করাইয়া সক- 
লকে মিষ্টান্ন দিয়া বিদায় করেন। এ দিকে কৃতী পুজামণ্ডপে 
উপস্থিত থাকিয়া পুজার আয়োজন ও উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইল 
কি না মুহ্মুছুঃ সে তত্ব লইতে থাঁকেন, যে বস্তুর অসভ্াঁব 
থাকে, সে অভাব মোচনের ব্যবস্থা করেন । য্থানময়ে পূজা ও 
বলিদানাদির অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া সর্বদা ঘড়ি দেখিয়া 
পুজককে সময় জ্ঞাপন করিতে থাকেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তি 
কেহ আগমন করিলে তাহার অভ্যর্থনা করা, তাহাকে 
আসন দান, তাহার সহিত সদালাপ কর। ও পরিশেষে 
আহাঁর পানাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া তাঁহাকে বিদায় 
করা, এই সমস্ত ও এবন্প্রকার অন্য কার্যে কৃতী নিযুক্ত 
থাকেন। রাত্রিতে সঙ্গীত হইবে তাহার ব্যবস্থা করা, 
আলোক বিন্যাস ও সভারচনাদ্র ব্যবস্থা ইত্যাদি নান! 
করে কৃতী সপরিবারে যারপরনাই ব্যস্ত থাঁকেন। 
যাহাদিগের বাটাতে পুজা নাই, তাহার! নিমন্ত্রণ রক্ষা ও 
সঙ্গীত শ্রবণ ও দর্শন এই সকল কার্য্য নিবন্ধন তাহা 
দ্িগের অবকাশের নিতান্ত অপ্রতুল হয়। রাত্রি এই তিন দিন 
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বঙ্গলমাজ হইতে বিদুরিত হয় বলিলে হয়। রাত্রিতে 
সকলে স্যুণ্ত ও চারিদিক নিস্তন্ধ ও নিঃশব্দ ; এই তিন দিন 
যেমন দিনে তেমনি রাত্রিতেও রৈঃ রৈঃ শব্দ । কখন বা 
পুজার বাঁদ্য সকল বাটীতে একেবারে বাঁজিয়! উঠিল, 
কোথাও বা যাত্রা কবি নাট্যাভিনয় আরন্ত হইল, তাহার 
বাদ্যোদ্দম। রাজপথে রাত্রিতে গাড়ি ঘোড়া ও লোকের 
যাতায়াত অতি বিরল হয়। এই তিন দিন নিরন্তর পথে 
লোক ও যাঁনাদি যাতায়াত করিতে থাকে । অন্য সময়ে 
রাত্রিকাঁলে সকল বাঁটীর দ্বার রুদ্ধ ও কুত্রাপি আলোকের 
একটি রশ্মিও দৃষ্ট হয় না। এই কয়েক দিবস রাত্রিতে 
সকল বাটার দ্বার যুক্ত ও সকল বাঁটাতেই দীপ প্রজ্ঘ্লিত 
থাকে এবং পুজার বাঁটাতে আলোক বৃষ্টি ও তাহার 
জ্যোতিঃতে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়। এইরূপে বঙ্গসমাজে 
ছুর্গোৎসবের তিন দিন আনন্দ ও উৎসাহের ইয়ভ! 
থাকে না। 

দুর্গোৎমবের আমোদ যে কেবল দেবদর্শনে ও আহারে 
ও নৃত্যগীত দর্শন ও শ্রবণে তাহা নহে। এ সময়ে 
আর একটি বিশুদ্ধ ও উন্নত হৃদয়ের বিশেষ তৃপ্তি ও শান্তি- 
কর আনন্দের উপভোগ হয়। লোকে জীবিকা অর্জনের 
অনুরোধে দেশ দেশান্তর গমন করে, অর্থাৎ রাঁজকীয় অথব! 
অপর কর্মের ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনচারিদিবসের পথ 
অতিক্রম করিয়। কার্ধ্যস্থলে গিয়া থাকে । প্রতিদিন কার্ধ্য- 
স্থলে উপস্থিত থাকা আবশ্টক। সুতরাং যে পিতা, মাত 
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ভাই, ভগিনী, পত্ৰী ও সন্তান সম্ততির জন্য অর্থ উপার্জন 
করিয়৷ মাসে মাসে গৃহে অর্থ প্রেরণ করেন, সেই ভক্তি, 
প্রণয়, প্রেম ও স্লেহের আস্পদদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিতে 
পান না । সপ্তাহে বে রবিবারে একদিবম অবকাশ পাঁন, 
অথবা একদিনসাধ্য পুজার অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে যে ছুই- 
তিনদিনের অবকাশ পান, তাহাতে বাঁটী যাওয়া, তথায় অব- 
স্থান ও তথা হইতে কার্যযস্থানে গ্রতিগমন কর! ঘটেন]। 
ছুর্গোৎসব সহজে পাঁচদিন বাপক উৎসব এবং ফাঁহাঁদিগের 
নবম্যাদি বা প্রতিপদাঁদি কল্প, তাহাদিগের পক্ষাঁধিক ব! 
দশদিন ব্যাপক পর্ব | স্ততরাঁং এই পর্বোপলক্ষে রাঁজ- 
কীয় কার্যালয় সকল দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়। এতদ্দে- 
শের যাবতীয় কার্যালয়ে হিন্দুকর্মমচারীর ভাঁগই অধিক, 
স্বতরাং তাহাদিগের পর্বোপলক্ষে কার্য্যালয় সকল অগত্য। 
বন্ধ রাখিতে হয়। অতএব ছুর্গোৎমব উপলক্ষে দীর্ঘ 
অবকাশ হয় এবং সেই অবকাঁশে ধাঁহারা দুরদেশে 
বিষয়কর্্ম করেন, তীহারা বৎসরাঁন্তে একবার গৃহে আইসেন। 
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, প্রণয়িণীভাধ্যা ও স্নেহের 
সন্তান সন্ভতি ব্যাকুলহৃদয়ে এই আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
থাকে । এদিকে অর্থোপাজ্জন বা বিদ্যালাভ বা অন্য 
লাভের অনুরোধে যাহার! স্বতঃপ্ররৃ্ত হইয়। নির্বাসনকে 
আশ্রয় করিয়াছে, করিয়! বন্ধুবিরহিত হইয়! বিদেশে পড়িয়া 
আছে ছুর্গোৎনবের দীর্ঘ অবকাশ যত নিকট হইতে থাকে 
তাহাদিগের মন তত ধৃহাভিমুখীন হয়; রাত্রিকলে স্কৃণ্ডাব- 
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স্থায় গৃহ ও গৃহাঙ্গীভূত যত কিছু পদার্থ স্বপ্ন দেখেন ও দিবসে 
পিতা, মাতা পুভ্র কলত্রের চিরপরিচিত হৃদ্য ও মনোজ্ঞ 
মুখচন্ড্রিমাগুলি অণুক্ষণ যেন ইতস্ততঃ দেখিতে থাঁকেন ১ 
ফলতঃ তীহাঁদিগের গৃহগমন ওৎস্তুক্য উদ্বণ হইয়া! উঠে । অন- 
স্তর উৎসবের সময় ষখন মিলনের কেন্দ্রস্থল গৃহে তাহা দিগের 
সম্মিলন হয়, তখন উভয়পক্ষের শান্তি হয় এবং মিলনের 
ফল*যে আনন্দ, তাহার তরঙ্গ উঠে। এইকালে বিরহিনীরমণী 
পতিসহবাস স্থখলাভ করে এবং বিদেশস্থ পতি প্রণয়িণীভাধ্যার 
স্বমধুর সংসর্গ উপভোগ করেন। এই কালে বৃদ্ধ পিতা 
মাত। তাহাদিগের বাদ্ধক্যের এক মাত্র অবলম্বন বিদেশস্থ 
উপযুক্ত সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে পান এবং বিদেশস্থ 
উপযুক্ত সন্তান সেই প্রত্যক্ষা দেবতা পিতা মাতার চরণ 
বন্দনা ও সেবা করিতে পান। এই কালে বালক বালিকা- 
গণ শ্নেহের মুর্তি বিদেশস্থ পিতাঁকে সন্দর্শন করিয়া আঁনন্দ- 
সাগরে ভসিতে থাকে, ও বিদেশস্থ পিতা সেই হৃদয়ের 
পুন্তলিগণকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও সংসারের রেশ হুহখ 
ভুলিয়া ঘান এবং যে ক্েশ হছুঃখের পর এমন সুখ লাভ হয় 
সে ক্লেশ ছুঃখকে স্বার্থক জ্ঞান করেন । কেবল যে বিদেশস্থ 
বন্ধুগণ দেশে আইনে এরূপ নহে, এক পরিবারের যাবতীয় 
শাখা প্রশাখ! এই সময়ে একত্রিত হয় । এই মহাপর্ববোপ-+ 
ল্‌ক্ষে পুল্রবধূগণ পিত্রালয় হইতে ও কন্যাগণ শ্বশুরালয় 
হইতে বাটীতে আনীত হন ও যেখানে যত জ্ঞাতি কুটুম্ব 
থাকে সমস্ত আডুত হইয়। এক বিরাটসম্মিলনী হয় ও 
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এই বিরাটসন্মিলনীর বিরাট আনন্দ উৎসব হয়। এই 
সময়ে আবালবুদ্ধবনিত দাঁস দাপী সকলের নৃতন মুল্যবান 
শোভন্তম বেশভূঘাঁদি হয় এবং সেই বেশভুষায় সুসজ্জিত 
হইয়া সকলে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। বাট়ীর সংস্কার ও 
সজ্জ। হয়, পারিবারিক শাসনের গ্রন্থি শিথিল করিয়! দেওয়া 
হয়, যে সকলে অসস্কোচে হাস্য কৌতুক আনন্দ করিতে 
পারিবে ১2-ফল আনন্দয়ীর আগমনে সকলেই আনন্দময় 
হয়। 

আনন্দাঁদ্ব্যেব খন্থিমানি ভূতীনি জায়ন্তে 

আনন্দেন জাঁতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশস্তি | 

এমন যে নির্দাল, স্বভাবমঙ্গত, সার্বভৌমিক আনন্দ, 
রাঁজপুরুষগণ ইহাকেও কখন কখন রোঁধ করিতে 
উদ্যত হন, অর্থাৎ ছুর্গোসবের অবকাশ খবর্ব করিতে অর্থাৎ 
অবকাঁশের দিন সংখ্য। সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন । গ্রজা- 
বৎসলতা রাজার স্বাভাবিক ধর্ম, আমাদিগের রাঁজপুরুষ- 
গণ যে এই ধর্দ বর্জিত, তাহা নহে; তবে ব্যক্তি বা 
সম্প্রদায়বিশেষের অনুরোধে ও উত্তেজনায় কখন কখন 
এই ধর্দ্দের বিরুদ্ধাচরণে গ্রবু্ত হন। ছুর্গোৎসবের অব- 
ফাস কাল সংক্ষেপ করিয়া প্রজাবর্গের আনন্দ রোধ করিতে 
ঘাঁজপুরুষগণ কখন উদ্যোগী হন না । ইউরোপীয় বণিক 
বা পাদ্‌রি বাঁ ধান্মিকতাভিমানী কোন কোন সাহেবের 
আগ্রহে তাহারা এই নিতান্ত নিষ্ঠ,রাচরণকে কর্তব্য বোঁধ 
করেন, করিয়া তাহার বিবেচনায় প্রবৃত্ত হন। বণিকদিগের 
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রাঁজকোঁষ বন্ধ হইলে কাধের কিছু অস্থবিধা হয় বলিয়া 
তাহার! দীর্ঘ অবকশের বিরোধী হন এবং পাঁদ্‌রি ও ধান্মিক- 
তাভিমানী সাহেবগণ মনে করেন যে হিন্ধ্পবর্ব উপলক্ষে দীর্ঘ 
অবকাঁশ দেওয়াতে পৌন্তলিকতার এশ্রয় দেওয়। হয়। ইহী- 
দিগের ধান্মিকত1 অপুর্ব! আমাদিগের বিশ্বান যে ঈশ্বরের 
ধ্যান ধারণা, সতকর্ম্মের অনুষ্ঠান, আত্মাবমাননা, আত্মবঞ্চনা, 
ইক্জিয় নিগ্রহাঁদি দ্বারা পশুবৃত্ভির খর্বতা ও আধ্যাত্মিক বৃক্তি 
দমুহের স্বুর্ভি করাতেই ধার্মিকতা হয়। ইহ্াদিগের 
ধান্মিকত! বিজাতায় ধর্মাব্লন্বীদিগের ধন্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত 
করা । যাহা হউক, যে বুদ্ধিতে হউক, এই মহাত্বারা মধ্যে 
মধ্যে হিন্দু পর্রবোপলক্ষে অবকাশ বা ছুটির কথা লইয়! 
হিন্দুসমাঁজকে নাড়া চাড়! দিয়! থাকেন । রাঁজা স্বভাবতই 
স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতী । স্বজাতীয়ের অনুরোধ উপেক্ষা 
করিতে পারেন না । কিন্ত সাধারণ লোকের ন্যায় যতেচ্ছা- 
চাঁরও করিতে পারেন না । হিন্দুধশ্ম সম্বন্ধে যাহাদিগের 
মত গ্রাঙ্থ ও আঁদূত হওয়া! উচিত ; অর্থাৎ ধাহারা শাস্ত্রজ্ঞ 
ও পঞ্ডিত, তীহাদিগের মত না গ্রহণ করিয়া কেবল স্বজাতী-. 
য়ের উত্তেজনায় এমন কোন বিধি করিতে পারেন না, ষে 
বিধির উপর একটা জাতির নাঁবতীয় লৌকের ইষ্টানিষট 
নির্ভর করিবে । স্তরাং রাজা ছুই এক জন প্রধান প্রধান 
হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের এতৎসন্বন্ধে (এই ছুটা সম্বন্ধে) কি মত, 
অর্থাৎ কতদিনে এই দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হইতে পারে এবং 
তজ্জন্য কত ছুটার আবশ্যক, তাহ! রাজাকে জ্ঞাপন করিবার 
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আদেশ করেন। রাজার সকল কার্যেই কৌশল আছে । 
পণ্তিতাগ্রগন্য দুই এক জনকে উচ্চপদস্থ করিয়া ও তীহা- 
দিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া! তাহাদিগকে 
বাধ্য করিয়! রাখ! হইয়াছে, যে যখন কোন গুরুতর ব্যাপা- 
রের আন্দে।লন হুইবে তাহাদিগের মত স্পুষ্ঠ হইলে 
তাহারা রাজার অপ্রীতিকর মত দিতে পারিবেন না। যে 
ছর্গোৎসব সচরাচর পাঁচদিন ব্যাপক এবং স্থল বিশেষে দশ 
দিন ও পক্ষাধিক কাল ব্যাঁপক বলিয়া উপরে উল্লিখিত 
হইয়াছে । পণ্ডিতাঁগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যা়ণ তাহাকে 
তিন দিন সাঁধ্য অনুষ্ঠান বলিয়া দ্রিলেন এবং তদুপলক্ষে 
তিন দ্রিনের ছুটী যথেষ্ট বলিয়! নির্দেশ করিলেন । যাহা 
হউক, এইবাঁর রাজার প্রজাবসলত ধর্ম গ্রবল হইল, 
স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত, নিকুষ্ট বৃক্ভি, অবসন্ন হইয়া পড়িল 
এবং এই পর্ধবোপলক্ষে হিন্দুর দীর্ঘ অবকাশি রূপ ঘে অধিকার, 
তাহার উপর কোঁন আঘাত হইল না; কিন্তু কবে আবার 
উক্ত মহাত্সাগণ এই বিষয় লইয়া হিন্দুকে নাড়। চাঁড়া দেন, 
কবে আবার সর্বনাশ করেন বল! বাঁয় না। 

ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ পুর্ধক বে ছুর্গোৎ- 
সব করেন, তাহার কারণ এই যে,__ছুর্গোৎসব একটা মহা" 
স্বস্ত্যয়ন বলিয়। পরিগণিত হয়, ইহার প্রভাবে সম্বৎসরের 
মধ্যে গুহস্থের কোন অকল্যাণ, অমঙ্গল হয় না, আঁর এই 
পুজ! করিলে মহাপুণ্য হয়। দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধষভ্্ 
বলিয়া পরিগণিত হয়। এই উৎসবে যে মূর্তির পুজা হয় 
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ইহা আদ্যাপ্রকৃতির মহিষমদ্দিনী মুর্তি, অর্থাৎ যিনি মহিষা- 
স্বরকে মর্দন বা নাশ করিয়াছিলেন মহিষাস্বর অত্যন্ত 
প্রবল হইয়া যখন দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া! ভাহা- 
দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করে ও তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে 
নিরাকৃত করিয়া দেয় এবং তীাহাদিগের অধিকার চর্চ। 
করিতে লাগিল ও দেবতার! মর্ত্যলোকে আসিয়া মানুষের 
ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন দেবতার! 
নকলে মিলিত হইয়! ব্রক্মাকে সম্মুখে লইয়। যেখানে বিষ 
ও মহেশ ছিলেন, তথায় গিয়। উপস্থিত হইলেন । মহ্ষা- 
স্বরের অত্যাচ।র বার্তা সমস্ত নারায়ণ ও মহাদেবের 
গোচর করিলেন এবং বলিলেন,_-“আঁমরা শরণাগত 
হইলাম, অন্কুর নাশের উপায় করুন|” এই সমস্ত শুনিয়। 
ভগবান বিষুণ ও শস্তু মহিষাস্থরের উপর বিজাতীয় কুদ্ধ 
হইলেন এবং সেই ক্রোধে তীহাদিগের ভ্রযুগল আকুঞ্চিত, 
হইল এবং তীহাদিগের কুটিলানন হইতে অতি ভয়ঙ্কর 
তেজঃ বিনির্গত হইল ! ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হইতেও তদনুরূপ 
তেজ? বিনির্ঠত হইল এবং ক্রমে ক্রমে সকল দেবতার 
তেজঃ বিনির্গত হইয়া! সকল তেজঃ একত্রিত হইল এবং 
এই তেজোসমষ্টি এক অত্যুচ্চ জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় হইয়া 
তাহার দীপ্তি চারিদিকে দিলয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, 
এবং সেই তেজোরাশি ক্রুমে ক্রমে এক প্রকাণ্ড নারীরূপে 
পরিণত হইল! যেনারীর কিরণে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, 
ত্রিভুবন আলোকিত হুইল, ফাঁহার চরণভরে ধরাতল নিম্ন 
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হইয়া পড়িল ও যাহার শিরোরত্ব আকাঁশ স্পর্শ করিতে 
লাগিল। পরে সকল দেবতারা এই দেবীকে বিবিধ ভূষণ 
ও আয়ুধ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। দেবী এইরূপে 
সন্মানিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার হাপ্য করিতে লাগি- 
লেন। সেই অট্টরহাঁস জনিত অপরিমিত অতি মহৎ ভয়ঙ্কর 
শব্দে পুথিবী ও আকাশ পরিপুর্ণ হইল এবং নেই 
একের গ্রতিব্বনিতে ক্বর্গ, মক্ত্য, পাতাল ত্রিভূবন 
দোলাঁয়মান হইতে লাগিল, সমুদ্র সকল উত্তোলিত হইয়। 
উঠিল, পৃথিবী টন্দমল্‌ করিতে লাগিল এবং পর্বত সকল 
স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। দেবীর ধনুষ্টঙ্কারে 
সপ্তপাতাল ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল ও তিনি নহক্ভুজে সর্ব 
প্রকারে সকল দিক আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর মহিধাস্তর অতি ভীঘণ বহুসখখ্যক সৈন্য 
সামন্ত সহকারে দেবীর সহিত যুদ্ধে প্ররুন্ত হইল । দেবী 
ক্ষণকাঁলের মধ্যে সেই মহা সৈন্য ক্ষয় করিয়। ফেলিলেন । 
অগ্নিতে যেমন রাশীকৃত তৃণ দারু ক্ষণকাল মধ্যে ভন্মাবশেষ 
হইয়। যাঁয়, সেইরূপে দেবী ও দেবীর বাঁহম মহাঁসিংহ মহিষা- 
স্বরের সৈন্য ক্ষয় করিলেন ;-তদন্তর দেবী মহিষাস্থরের 
সেনাপতিগণকে একে একে নিপাত করিলেন । পরিশেষে 
দেবী ও মহিষাস্থরে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ভগবতী প্রথমে 
পাশ নিক্ষেপ করিয়া মহিযাল্তরকে আবদ্ধ করিলেন ১-- 
আবদ্ধ হইয়া! অনুর মহিষরূপ ত্যাগ করিয়া সিংহরূপ ধারণ 
করিল। দেবী সেই দিংহের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত 
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হইলেন, অস্থর অমনি খড়গধারী পুরুষ হইয়৷ ভগবতীর 
সম্মুখে দণ্ডীয়মান হইল । ভগবতী বাঁণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ 
খড়গী চন্ম সহিত তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন । অস্থর 
তৎক্ষণাৎ প্রকাণ্ড মাতঙ্গরূপ ধারণ করিয়া ভগবতীর সন্ম- 
খীন হইল এবং শুণড দ্বারা তাহার বাহন মহামিংহকে 
আকর্ষণ করিয়া গজ্জন করিতে লাগিল,_খড়গ দ্বার! 
ভগবর্তী সেই শুণ্ড কাটিয়। ফেলিলেন। অন্থুর আবার 
মহিষরূপ ধারণ করিয়! পুর্ববৎ উৎপাত আরম্ভ করিল । 
ভগবতী লক্ষ প্রদান করিয়া অস্থরের উপরে আরোহণ 
করিয়া পাদদ্বারা৷ তাহার কগ্টদেশ আবদ্ধ করিলেন এবং 
শুল দ্বার তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগি- 
লেন। ভগবতীর পদাঁক্রান্ত অস্থর আত্মমুখ হইতে মহি- 
যাঁকার অর্ধাঙ্গ বহির্গত করিল, অদ্ধ নিক্রান্ত হইয়! 
অন্থর পুনর্বাঁর যুদ্ধ করিতে আরম্ত করিল, ভগবতী মহা- 
খড়গ দ্বারা শিরশ্ছেদ করিয়া! তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন । 
মহ্যাস্তুর বধ করিয়াছিলেন বলিয়া জগদন্ব'র মহিষমদ্ছিনী 
এক নাম হয়। দুর্গোৎ্সবে এই মহিযমদ্দিনী রূপের 
পুজা হয়। প্রতিমার মধ্যস্থানে দেবীর মুর্তি, দেবীর দক্ষিণে 
ও বামে লক্মী এবং স্বরস্বতী।__ই'হারাও দেবীর মৃত্ত্যন্তর 
মাত্র এবং স্বরম্বতীর বামে কার্ডিকেয় ও লক্ষবীর দক্ষিণে 
গণেশ এই ছুই দেবমৃক্তিও প্রতিমাতে সমিবেশিত হয়। 
পুরাণে এই ছুই দেবতা! দেবীর পুক্র বলিয়া বণিত হন! 
বোঁধ হয়,* প্রতিমার সৌষ্টবের জন্য মহিষমর্দিনী ভিন্ন 
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আরও চারিটি দেব দেবীর মূর্তি তথায় সন্নিবেশিত হইয়। 
থাকে । সকল দেব দেবী যখন আদ্যাপ্রকৃতির, বিভূতি 
মাত্র) রূপান্তর মাত্র, তখন তাহার প্রতিমা সৌষ্ঠৰ বর্ধনের 
জন্য এরূপ সম্নিবেশন অপ্রাসঙ্গিক ব। অযথা নিয়োগ হইবে 
না বলিয়া বোধ হয় প্রতিমার এরূপ আঁকার হইয়াছে । 
গণেশের দক্ষিণে বস্ত্রাবগুষিত বধূর আকারে আর একটি 
উদ্ভিজ্জময়ী মুক্তি স্থাপিত হয়। দেবী ওষধি ও বনম্পতিতে 
আছেন, এই জন্য উদ্ভিজ্জময়ী মূর্তির রচনা হইয়াছে। 
ইহাকে নবপত্রিকা বলে এবং ইহাতে দেবীরই পুজ। 
হয়। যখন শুস্তাস্থর দেবী ও মাতৃকাগণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, 
মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, এন্দ্রী ও শিবদূতী 
প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে অবসন্ন হইয়। পড়িতে লাগিলেন, তখন 
তিনি ক্রোধ করিয়। দেবীকে তিরক্কার করিতে লাগিলেন, 
“তুমি এই সকল দেবীদিগের অর্থাৎ মাতৃকাগণের সহায়ত! 
অবলম্বন করিয়। যুদ্ধ করিতেছ, আমার সহিত যুদ্ধ 
করিবার তোমার নিজের ক্ষমতা কি?” তখন দেবী 
কহিলেন 
“একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়। কা মমাঁপরা, 
পশ্যৈত। ছুষ্টময্যেব বিশন্তি মদ্বিভূতয়ঃ | 

এই জগতীতলে আমি একাকিনী, আমি ভিন্ন এখানে আর 
কে আছে? রে দুষ্ট দেখ, ইহারা সকলে আমার বিভ্ভুতি, 
আমাতেই প্রবেশ করিতেছে |” বলিতে বলিতে মাতৃকা- 
গণ দেবীর দেহে লীন হইলেন। দেবী একাকিনী যুদ্ধ- 
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স্থলে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অতএব মহ্ষিমদ্দিনীর 
প্রতিমাতে যত দেব দেবী দেখা যায়, সকলই দেবীর 
বিভূতি,-দেবীর রূপান্তর মাত্র। যে সকল বিভৃতির 
মুর্তি গঠিত আছে, তাহাদিগের পূজা সেই মূর্তিতেই হয় এবং 
অপ্র বিভূতিনিচয়ের পুজ! ঘটে ও মগ্ডলে হয়। অন্য 
পর্বের, অন্য পূজায় দেবীর বিভুতিবিশেষের পুজ। হয়, 
ছুর্গোৎসবে জগদীশ্বরীর যাবতীয় বিভূতির পুজা হয়, এই 
জগৎ শুদ্ধ তাহার সর্ববাবয়বের পুজা! হয়, দুর্গোৎসব জগ- 
দম্বার সর্ববাঙ্গীন পুজা । এই জন্য এই পুজার এত মাহাত্্য, 
ইহা এত মহৎ স্বস্ত্যয়ন বলিয়। পরিগণিত হয়, এই 
জন্যই ত্রান্গণেরা ভিক্ষা করিয়াও এ পুজার অনুষ্ঠান 
করেন। 
এত বাহুল্য ও আঁড়ন্বরের পুজ! বিধিপুর্ববক করিতে কৃতী 
অশক্ত হুন, এইজন্য পবিত্র ও জ্ঞানাঁপন্ন পুরোহিতকে আপন 
প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া তাহার উপর যথাবিধি পুজা! করিবার 
ভাঁরার্পণ করেন। পুরোহিত যথাবিধি পুজা করিলে পর, 
কৃতী সপরিবারে পষ্ট বা অপর পবিভ্রবন্ত্র পরিধান পূর্বক 
যত ভাবে পুজামগুপে উপস্থিত হন। অনন্তর উপা- 
সনার ব্যহ রচনা হয়। কৃতী ও কৃতীপত্বী মধ্যস্থানে ও 
অপর পরিজনেরা জ্ঞেষ্টানুক্রমে, পুরুষেরা কৃতীর দক্ষিণে 
অর্থাৎ তাহার অনুজ, পুত্র, পৌতভ্র, দৌহিত্র, ভ্রাতুঙ্পুত্র, 
ভাগিনেয়াদি তাহার দক্ষিণদিকে শৃঙ্খল! পুর্ববক দণগ্ুয়মান 
হন. ও ভ্ত্রীলোকেরা অর্থাৎ কন্যা, পুত্রবধূ, ভগিনী, 
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তাগিনেয়ী, পৌন্রী, দৌতহিত্রী, প্রভৃতি গৃহিণীর বাঁমদিকে 
জ্যেষ্ঠানুক্রমে দণ্ডায়মান হন । পরে পুরোহিত সকলের হস্তে 
চন্ননাক্ত পুষ্প বিল্বপত্র দিস্বা মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন । সেই 
মন্ত্র স্ত্রীপুরুষ সকলে উচ্চারণ করিয়া জগদন্বার পাদ্পদ্ধে 
পৃষ্পাগ্ুলি প্রক্ষেপ করেন। বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া 
হইলে, কৃতাঞ্জলিপুটে সকলে পুরোহিতোক্ত স্ততি 'পাঠ 
করেন; পাঠানন্তর সকলে যুগপৎ দেবীকে ভূমিষ্ঠ ইইয়! 
প্রণাম করিয়! প্রস্থান করেন। এই নিয়মে তিনদিন কৃতী 
সপরিবারে দেবীকে পষ্পাঞ্জলি দান করেন। চতুর্থ দিবসে 
অর্থাৎ দশমীর দিনে প্রতিম। বিসর্জন হয়, অর্থাৎ গঙ্গার 
জলে, তদভাঁবে অন্য কোন নদীর জলে, কিন্বা তদভাবে 
কোন বুহৎ জলাশয়ে প্রতিমা নিক্ষেপ করা হয়। এই 
কার্য অপরাহ্কে দিবাবসানে হইয়া থাকে ; কিন্তু মান্ত্িক 
বা লাক্ষণিক বিসর্জন পূর্ববাহ্রেই হইয়! থাকে । দশমীর দিন 
দেবীর সংক্ষেপে দশোপচারে পুজা হয়; তদন্তর পধুর্তলি- 
তান্নের ভোগ ও নীরাজনাদি হয়। নীরাজনের পর নীর- 
গ্রনের অর্থাৎ মান্ত্রিক বা লাক্ষণিক বিসর্জনের অনুষ্ঠান 
আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানের পুর্বেবে কৃতী সপরিবারে 
পূর্বোক্ত নিয়মে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দেন। পুষ্পাঞ্জলি 
দিবার পর কৃতী এক বৃহৎ আদন বিস্তার করিয়া 
সপরিবারে ও সবান্ধবে দেবীর সম্মুখে উপবেশন করেন । 
তখন লাক্ষণিক বিসঙ্ঘন আরম্ভ হয়। দেবীর বীজমন্ত্ 
দর্পণে লিখিয়। সেই দর্পণ এক বৃহৎপাত্রস্িত জলে 
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নিমজ্জন কর! হয়, এবং বিসর্জনের বাদ্য বাজিতে থাকে । 
এই অনুষ্ঠানের পর প্রতিমার দেবত্ব তিরোহিত হয় এবং 
শুদ্রাদি সকল অপবিত্র লোক, ইহাকে অবাধে স্পর্শ করে। 
লাঁক্ষণিক বিসর্জনের পর যে জলে দর্পণ বিসর্জন হয় এবং 
যে ঘটে দেবীর বিভূতিনিচয়ের পুজা হয় বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে, সেই ঘটের জল শ্যস্তিকুস্তের জলের সহিত মিলিত: 
করিয়। পুরোহিত,ঘটের মুখে ষে আত্তের পল্লব থাকে, সেইটি 
উঠাইয়! লইয়া! মন্ত্োচ্চারণ পুর্ববক পল্লব দ্বারা এ তিন মিলিঙ- 
জল উপস্থিত সকলের গাত্রে অভ্যুক্ষণ করেন। ইহাকে 
বলে শান্তির জল দেওয়! অর্থাৎ এই মন্ত্রপূতজল দ্বার! যাহার 
শরীর স্পট হয়, তাহার শরীরে কোন ব্যাধি থাকে না এবং 
তাহার জপৎ, দুঃখ, রেশ সমস্তের শান্তি হয়। অনন্তর 
পুরোহিত যে পুষ্পরাশি দ্বারা কএক দিবস দেবীর পুজা 
হইয়াছে, দেই নির্্মাল্য পুষ্প লইয়া! আশীর্ববাদের মন্ত্রোচ্চারণ 
পূর্বক এক একটি পুষ্প কৃতী ও তাহার বাবতীয় পরিবার- 
বর্গকে দিয়া আশীর্বাদ করেন এবং তাহার আশীর্বাদ 
গ্রহণ করিয়া! আশীর্ববাদককে ভক্তি পুর্ববক প্রণাম করিয়া 
প্রস্থান করেন। পাঠক! এই দৃশ্যগুলি কেমন! এই 
আবালবৃদ্ধবনিত! সপরিবারে একত্র হইয়া জগদীশ্বরীকে 
পুষ্পাঞ্জলি দান ও তাহার স্ততিপাঠ ও প্রণাম, এই শান্তির 
জল গ্রহণ ও পরিশেষে পুরোহিতের ও প্রাচীন ও প্রাচীন! 
কর্তৃপক্ষীয়দিগের আশীর্বাদ ও যবিষ্টদিগের ভূমিষ্ঠ হইয়া 
প্রণাষ। এঁইগুলি কি অতি হন্দর, মনোহর দৃশ্য নহে? 
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ইহাতে কি তক্তি প্রেমের উদ্দীপন হয় না! আহা! হিন্দুর 
কি স্ন্দর ব্যবস্থা! কি তুন্দর রীতি !! 

জপরাহ্ে প্রতিমা বিসভ্ঘবন করিবার পূর্বের স্ত্রীলোকদিগের 
একটি বরণের বিধি আছে । সেটিও অতি অপুর্বৰ বিধি ! বরণ 
এক প্রকার পুজ! বা আদর কর1। স্ত্রীলোকের! হস্ত ও অঙ্কুলি- 
চালনা! রূপ মুদ্রাবিশেষ দ্বারা নববধূ ও জামাতাকে শঙ্খ 'ও. 
উলুধ্বনি সহকারে আদর করেন! স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস, 
এই শারদীয়! পুজার মময় দেবী কৈলানে শিবালয় হইতে 
পিত্রালয়ে আইসেন। ঘে গৃহস্থের বাটাতে পুজা হয় সেই 
গৃহদম্পতিকেই দ্রেবীর পিতৃ মাতৃস্থানীয় মনে করেন এবং 
তাহারাও কন্যানির্ব্বশেষে দেবীর পুজা ও আদর করেন | 
বিসর্জনকে তীহা'রা দেবীর পিত্রালয় হইতে স্বামীসদনে 
যাত্রা মনে করেন; কন্যাকে প্রথম শ্বশুরালয় পোঠাইবার 
সময় যেরূপ বরণ করিবার রীতি আছে,সেইরূপ প্রতিম! বরণ 
করেন । কন্ত স্বামীসদনে যাঁইবাঁর সময় পিতা মাতাকে 
ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া তাহাঁদিগের জন্য রোদন 
করেন, প্রতিমার বরণ করিতে করিতে সরলমতিমহিলারা 
দেবী রোদন করিতেছেন মনে করিয়!, অঞ্চুলবস্ত্র দার! দেবীর 
কল্িত অশ্রু মোচন করিয়া! দেন এবং মধ্যে মধ্যে আপনা- 
দিগের অশ্রু মোচন করিতে থাকেন ! ফলতঃ কন্যা বিদায় 
করিতেছি বলিয়। জ্ঞান তীহাদিগের এতই প্রবল হয়, যে 
উপস্থিত অনুষ্ঠানের কোন অঙ্গই কান্গনিক ব! কৃত্রিম বলিয়। 
তাহাদিগের বোধ হয় না এবং তীহাঁরা সত্য সত্যই কন্যার 
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জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন। তাহাদিগ্ের আরক্তিম সজ স- 
নয়ন ও ম্লান মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহ। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 
বরণের পর রমণীগণ দেবীর মুখে মিষ্টান্ন ও তাম্ুলাদি দেন, 
আবার পরক্ষণেই প্রতিমাতে দেববুদ্ধি হইলে,সেই “ন্রাস্থর- 
শিরোরত্বনিত্বষ্টচরণাম্থজে”র কল্পিত রজ? অঞ্চলবন্ত্র দ্বার! 
গ্রহণ" করিয়া আপনাদিগের মস্তকে ওনিজ নিজ সন্তান 
সম্ভিগণের ও অপর যাহাদিগের কল্যাণ কামন! করেন, 
তাহাদিগের মস্তকে দেন। কি অগাধ সরল বিশ্বাস ! 
আপনাতে ও দেবতাতে কি অভেদবুদ্ধি! ফলতঃ পর- 
মাতার ও জীবাত্ার যে অতি নিকট ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহ! 
এই স্রল্মৃতি কুলবালাগণের আচরণে যেমন স্পন্তীকৃত 
হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। বরণের অনুষ্ঠানটি 
স্ত্রীলোক দ্বার! অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ও হিন্দুন্ত্রীলোকের! 
পুরুষমানুষের গোচরে আপিয়। কোন কার্ষ্যের অনুষ্ঠান 
করিতে সঙ্কোচ করেন বলিয়া, লেখক কখন বরণস্থলে 
উপস্থিত হইতেন না । অনন্তর কয়েক বৎসর হইল, এক 
বার বিজয়াদশমীতে প্রতিমার বরণ দেখিবার জন্য কৌতু- 
হলাক্রান্ত হইয়! গোপনে বরণ সময়ে পুজামণ্ডপে আসিয়! 
তাহার এক স্তন্তের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া, সকৌতুকে 
বরণানুষ্ঠান দেখিতে লাগিলেন। লেখক বরণ দেখিয়! 
অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না এবং এই অনুষ্ঠান 
পুজার এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্থির করিলেন। 

বরণের পর প্রতিমা কতিপয় বাঁহকের স্কন্ধে উঠাইয়া 
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গঙ্গা বা নদীকুলে লইয়া যাওয়া হয় এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামের 
পর প্রতিমা জলমগ্ন করা হয়। প্রতিম! বিসর্জনের পর 
রুতী সবান্ধবে বাটীতে প্রতিগমন করেন । তাহার প্রত্যা- 
গমনের পুর্বেবে পুজামণ্ডপে পূর্ণকুম্ত ও প্রজ্ছলিত দীপ রাখা 
হয় এবং এককাঁলে অনেকে উপ্বেশন করিতে পারেন, 
এমন বৃহৎ আসন বিস্তৃত করিয়া রাখা হয় এবং ছুর্গানাম 
লিখিবাঁর জন্য তদুপরি কদলীপত্র, মস্তাঁধার ও লেখনী রাখা 
হয়। পুজামন্দিরে আসিয়া সকলেই সর্বাগ্রে সেই অন্ত- 
হিত দেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেনঃ পরে দশধা 
তীহার নাম জপ করেন বা লিখেন। পশ্চাঁৎ বিজয়াকৃত্ 
আরন্ত হয় অর্থাৎ জ্যেষ্ঠানুক্রমে, সম্পর্কানুসারে, বর্ণ বা 
আভিজাত্য বা গুণের বিচার না করিয়া! সকলকে আলিঙ্গন 
ও প্রণাম বা আশীর্বাদ করেন। এই বিজয়াদশমী 
হিন্দুর বিবাঁদভগ্জন ও বৈরীবিমোচনের এক প্রধান 
ক্ষেত্র । এই দিনে হিন্দ্রু কাহাকেও দুর্ববাক্য বলেন 
না, কাহারও প্রতি কটুক্তি, কাহার সহিত কলহ বিবাদ 
করেন না। প্রত্যুত ছুর্ভাগ্যক্রমে যদি কাহার সহিত পুর্ধব 
হইতে মনান্তর হইয়া থাকে, তবে এই দ্দিন সর্ববপ্রযত্বে সেই 
মনান্তরের প্রতিবিধান করেন এবং যতক্ষণ পুনর্মিলন না 
হয়, ততক্ষণ ক্ষান্ত হন না। ছুর্গোৎসব সম্মিলন ও পুন- 
শ্িলন, উভয়েরই কাল। এ বিজযাকৃত্য যে কেবল আপন 
পরিবারমণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ তাহা নহে । গ্রামে গ্রামে, 
পল্লীতে পল্লীতে গিয়! সকলে পরিচিতলোকদিগীকে আলি- 
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জন, প্রণাম ও আশীর্ববাদ করিয়া আইসেন। অতি জ্তুর, 
কুটিল, অসার ও নির্ধবোধলোক ভিন্ন বিবাঁদ-ভঞ্জনের এমন 
স্যোগ কেছ ছাড়ে না। এই দিনে অধিকাংশ দলাদুলি, 
প্রতিঘন্ছ্বীতা, মামলা মোকদ্দমার নিরৃভি হইয়! যায়। 
যাহাদিগের মনোমালিন্য এই সার্বভৌমিক শান্তিপ্রদ পুন- 
শ্রিলনকর বিজয়াকৃত্য প্রভাবে না বিদুরিত হয়, তাহার! 
অতি" অভাগ্য এবং সর্বনাশ না হইলে তাহাঁদিগের এ 
মালিন্য ঘুচে না। 

ছুর্গোৎসবের সবিস্তার বর্ণনাতে আমরা হয় ত পাঠককে 
শ্রাস্ত করিয়া ফেলিয়াছি, অতএব বক্তরী পর্বগুলির সংক্ষেপ 
বর্ণন] কর! যাইবে! 

কোজাগর লক্মমীপূজ11- লক্্মীপুজা কাম্য পুজা 
নহে,__ইহা। এক প্রকার নিত্য পুজা । ইহ! সকল গৃহস্থেরই 
কর্তব্য এবং বৎসরের মধ্যে ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র এই 
কয় মাস সকল গৃহস্থই লক্ীপূজ। করিয়া থাকে । লক্ষী ধন- 
দাত্রী এবং ধনকামনায় হিন্দু এই দেবীর পুজ। করিয়! থাকে । 
হিন্দুস্থান কৃষীপ্রধান দেশ, এ দেশে ধান্যই ধন এবং ধান্যই 
সেই জন্য লক্ষমীদেবীর লাক্ষণিক মুর্তি বলিয়! স্বীকৃত হয় ও 
সচরাচর যে লক্ষমীপুজ। হয়, সে পুজা ধান্যের উপর হইয়! 
থাকে। কোঁজাগর লক্ষমীপূজাঁতে দেবীর মূর্তি গঠিত হয় 
এবং সেই গঠিত মূর্তির উপরে দেবীর পূজা হয় । ধন* 
কামী ব্যক্তিকে কোজাগর লক্ষীপুজা করিয়৷ সমস্ত রাত্রি 
জাগরণ কাঁরিতে হয়, তবে তাহার কামনা পুর্ণ হয়। এই জন্য 
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ইহাকে কোঁজাগর লঙ্ষমীপূজা কহে। কোজাগর পূর্ণিমাতে 
দেবীপক্ষের অবসান হয়। ইহার পর ষে কৃষ্ণপক্ষ হয়, 
সেই কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিনে অর্থাৎ অমাবস্তাতিথিতে 
অনেকগুলি অনুষ্ঠান আছে। এই অমাবস্যার নাম দীপা. 
শ্বিতা অমাবস্যা, কেননা! এই দিবস রাত্রিতে প্রতিগৃহে 
দীপমাল! দিবার প্রথা আছে। উন্তরপশ্চিমপ্রদেশে ' এই 
প্রথাকে “দেওয়ালি” কহে এবং তথায় এই দীপদানের 
অতিরিক্ত বাহুল্য ও তছুপলক্ষে অগ্রিক্রীড়া অর্থাৎ বাঁজি 
হয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের লোকের! এই পর্ব আলোক- 
বিন্যাস ও অগ্নিক্তীড়াদিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় ও উৎসাহ করে। 
এই অমাবস্তাতে পিতৃলোকের পুজা অর্থাৎ পার্বণশ্রাদ্ধ 
করিতে হয়। পিতৃুলোকের৷ মহালয়াতে মত্ত্যলোকে সন্তান- 
সম্ভতির পিগুড গ্রহণ করিতে আইসেন ও দীপান্বিতা অবধি 
ইহলোকে থাকিয়া পিভুলোকে গমন করেন। এই 
অমাবন্যাতে লক্ষ্মীপূজাও হইয়া থাকে । এ পুজায় প্রতিমা 
হয়না । দিবসে পিতৃলোকের পুজ! অর্থাৎ শ্রাদ্ধ, গ্রদোষে 
লক্ষবীপুজ1 ও দীপান্বিতাকৃত্য ; অনন্তর এ দিবস মহানিশাতে 
কালীপুজা হয় । কালী আদ্যাপ্রকৃতি । ভগবতী কৌশিকীর 
রূপান্তর মাত্র । শুস্ত নিশভ্তের যুদ্ধে রক্তবীজবধের সমর 
এইরূপের বিকাশ হয়। 

“চীমুগ্ডাখ্যাং দাধাঁন। মুপশমিত মহারক্তবীজোপসর্গাং” | 
যখন অন্থিকা ও মাতৃকাগণের শর ও অস্ত্রাধাতে রক্তবীজের 
শরীর হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল, যত "বিন্দু রক্ত 
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মহীতলে পড়িতে লাগিল, ততগুলি রক্তবীজের আঁকারে 
রক্তবীজের তুল্য বীর্ধা ও পরাক্রমশালী অস্ুরের উদয় হইতে 
লাগিল এবং দেই অস্থরের! দেবীর সহিত ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
ভগবতী ইহা দেখিয়! চামুণ্ডাকে বলিলেন “তুমি বদন বিস্তার 
কর এবং রক্তবীজের শরীর হইতে যত রক্ত ক্ষরণ হইবে, 
তাহার বিন্দুমাত্র পৃথিবীতে না পড়ে ; সমস্ত জিন্বাতে গ্রহণ 
করিফা পাঁন করিয়া ফেল।” এইবূপে রক্তবীজ বধ হইল । 
এই মুর্তির পুজ। পুথিবীতে প্রথমে স্বায়ন্ভুব মনু করেন। 
্বায়ন্ুবেন মন্ুনা মত্যেতেন প্রপুজিতা, 
সবপ্ময়ীং প্রতিমা ং কৃত্বা। কালী বিদ্যা প্রমীদতি | 

এই পুজা মহানিশিতে করিয়। রাত্রিতে প্রতিমা! বিসর্জন 
করিতে হয়। এক রাত্রির পূজা, স্থৃতরাং স্বন্নব্যরসাধ্য 
বলিয়। প্রায় দকলেই এ পুজা করিয়া থাকে । এই অমা- 
বস্তার অনুষ্ঠে় কার্ধ্যগুলি আশ্বিন কি কার্তিকমাঁসের 
অনুষ্ঠান, তাহ নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। সৌরচাল্জ 
ও শাবণ মাসের দিন সংখ্যার ন্যুনাধিক্য ও তিথির ক্ষয় 
বৃদ্ধির নিয়ম বশত? এই তিথি কখন আশ্বিন কখন কার্তিক 
মাসে পড়ে। স্থতরাঁং উপরি উক্ত পর্বগুলি আশ্বিন মাসের 
কর্তব্য কি কার্তিক মাসের কর্তব্য, তাহ নিশ্চয় বল! বায় 
না, আশ্বিন মাসে ঘটিতে পারে কার্তিক মীসেও ঘটিতে 
পারে। এই পর্ববসমূহ তিথির অনুগামী । কালীপুজার পর 
অর্থাৎ অমাবস্তাঁর পর, শুক্লাদ্বিতীয়াতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়! 
বলিয়া আর একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান আর কিছু 
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নয়, তঁগিনীগণ ভ্রাতাগণকে এই তিথিতে নববন্ত্র পরিধান 
করাইয়। উপাদেয় দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া উত্তমরূপে 
আহার করান ও আহারকালে ঘ্বতের গণ্ডষ দেন এই 
অনুষ্ঠানে যমের ও তাহার ভগিনী যমুনার প্রীতি হয় এবং 
আনুষঙ্গিক ভগিনীগণের স্নেহাস্পদ অনুজ সকল ও তাহা 
দিগের ভক্তিভাজন অগ্রজগণ দীর্ঘায়, হন,ইত্যাকার বিশ্ব 
আছে। ঃ 
কর্তিক মান ।- কার্তিক মাসে কার্তিকেয় পুজা । 
কার্ভিকমাসের শেষ দিবসে অর্থাৎ স্ংক্রান্তির দিনে এই 
পুজা হয় ) পুক্রকাঁমিগণ এই পুজা করেন। রাত্রিকালে এই 
পুজা করিতে হয়। প্রহরে প্রহরে কার্তিকের়দেবের পুজা 
এবং চারি প্রহর রাত্রিতে তাহার চাঁরিবার পুজা হয়। 
পুজাতে ভগবান কাঁতিকেয় প্রসন্ন হইলে যে ব্যক্তি পুজ! 
করে, সে পুক্রবান বা পুক্রবতী হয়। কার্তিক মাসের আর 
একটি অনুষ্ঠান আছে। এই মাসে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় 
সকল গৃহস্থ আকাশপ্রদীপ-্দিয়া থাকে । এক অতি দীর্ঘ- 
কাষ্টের দণ্ড (সচরাচর বৃহৎ লঙ্গা বাশই ব্যবহৃত হয়) 
বাঁটীর প্রাঙ্গণে প্রোথিত কর! হয়, তাহাতে রজ্জুসংযোগে 
দীপাধার সংলগ্ন থাকে । সায়ংকালে দেই দীপাধার নামাইর! 
তাহাতে প্রজ্বলিত দীপ দরিয়া মন্ত্রপাঠ পুবর্বক সেই দীপ 
বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে উর্ধে এ রজ্জুসহকারে উঠাইয়া দেওয়া 
হয়। সকল গৃহস্থ এইরূপ করে বলিয়া, কার্তিকমাসে 
সন্ধ্যার নময় ছিন্দুনপদে একটি শোভ। হয়। উর্ধে অগ্নি 
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বাঁ আলোক থাকিলে, দেই অগ্নি বা আলোক নীচের বাঁয়ুকে 
আকর্ষণ করে। বর্ধাবমানে ভূমি স্থানে স্থানে জলমগ্ 
এবং সর্বত্রই রসযুক্ত থাকে । শরতের রবিকিরণে এই.জল 
ব1 ভূমি উত্তপ্ত হইয়া তাহা হইতে এক বিকৃত বাস্পৌোদগম 
হয়। এই বিকৃত বাস্প চারিদিকে বায়ুর সহিত মিলিত 
হইয়া এক প্রকার পীড়াতআবতক দূষিত বায়ুর উদয় হয়। এই 
বাঁযু প্রভাবে কাঁত্তিকমাসে রোগের প্রাছছুর্তাব হয় । আকাশ 
প্রদীপ দ্বারা এই বায়, উদ্ধে কিয়ৎ পরিমাণে নীত হইলেও 
জীবের অনিষ্টের লাঘব হয়। এই জন্য বোধ হয় প্রাচী- 
নেরা কার্তিকমাসে ভগবানের শীত্যর্থে শুন্য দীপদাঁনের 
ব্যবস্থ। করিয়াছেন । জীবের অনিক্টের ল/ঘব হইলে, ভগ- 
বানের প্রীতি জন্মে ; ইহ! স্বতঃপিদ্ধ সত্য, প্রমাণ সাপেক্ষ 
নহে। 

অগ্রহায়ণ মাস ।- এই মাসে জগদ্ধাত্রী পুজা হয়। 
ইহা এক প্রকার সংক্ষেপ দুর্গাপুজা। শুক্লানবমীতে এই 
পুজার অনুষ্ঠান হয়, ছূর্গা বা মহ্ষিমদ্দিশীর মুর্তির ন্যায় এই 
দেবীর মৃতি এবং এক দিবসেই অর্থাৎ নবী তিথিতেই 
সপ্তমী, অক্টমী, নবমী ক্রমান্বয়ে তিন তিথির তিন পুজা 
হইয়া থাকে । শ্রীরুষ্ণের রাসবাত্রাও এই মাসে হইয়া 
থাকে | কৃষ্ণীবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাকে পতি- 
রূপে ধ্যান, চিন্তা, উপামনা ও সেব! করিয়া! পতি পত্বীর 
তীব্র প্রেন তাহাতে জন্মাইবার উদ্দেশ্ো, জীবশিক্ষার জন্য 
বৃন্বাবনধাযে গোপীঙ্গনাগণের সহিত যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন 
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ও কৃষ্ণপ্রেমে তাহাদিগকে উন্মন্তা করিয়া তুলিয়াছিলেন, 
রাসযাত্রা! সেই ক্রীড়ার অন্ুকরণ। বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরলোকের! 
এই . উৎসবের অনুষ্টান করেন। কার্তিকী পুণিমাতে 
আরম্ত করিয়া দিবসত্রয় এই উৎসব হয়। বৃন্দাবনের 
স্যায় গৃহস্থের পূজামগ্ডপ, কৃত্রিমপাদপ, পুষ্প, লতা, গাভি, 
বৎস, গোঁপ, গোপী, ময়ুর প্রভৃতি বৃন্দাীবনচারী বিহঙ্গ, পশু 
ও নরনারী দ্বার! স্বজ্জিত হয় এবং সেই ক্ষেত্রে ভ্রীকুঞ্ের 
ও জীবাত্বার কল্িত প্রতিরূপ শ্রীমতিরাঁধিকার বিগ্রহ 
স্থাপিত হয় এবং দ্বিদল চনক ফলের ন্যায় একমেবাঁ- 
দ্বিতীয়ং পরমা তমার প্রকৃতিপুরুধাকারে পুজ৷ হয় । 

পৌষ সান ।--এই মাসে দেব দ্রেবীর কোন প্রতি- 
মাদির পুজ| নাই ; কিন্ত ইহা উৎসব বর্জ্জিত নহে । এই 
মাসে শস্য স্থপক হয়, কুধী শস্তচ্ছেদ করিয়া শন্ত 
গৃহে আনয়ন করে এবং মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ সংক্রা- 
ন্তির দিবসে মহাসমারোহে প্রতি গুহে লম্গমীদেবীর পুজ। 
হয় এবং আপামর সাধারণ সকল গৃহস্থ নানাবিধ পিষ্টক 
ভ পায়স প্রস্তত করিয়া আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, কুট্‌ন্ব ও ভর- 
ণীয়বর্গ সমবেত হইয়া মহা আনন্দের সহিত আহারাদি 


করিয়! শন্তরূগী লক্ষ্মীর উৎসব সমাপন করে । 
মাঘ মাঁস।--এই মাসে শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরশ্বতী- 


দেবীর পুজ! হয়। ছুর্গোৎসব বর্ণনাস্থলে বলা হইয়াছে; 
এই দেবী আদ্যাপ্রকৃতির মৃর্ত্যন্তর মাত্র, ইনি বিদ্যার অধি- 
স্টাত্রী দেবতা । একদিনের পুজা স্বল্প ব্যয় সাধ্য বলিয়! 


৫ম অধ্যায় । ইনি 


অনেকেই এই পুজা করে। ব্রান্মণপণ্ডিতগণ অবচ্ছেদা- 
বচ্ছেদে সরম্বতীপুজ। নকলেই করেন এবং চতুষ্পাঁটা ও টোলের 
ছাত্রগণের এই পুজাতে বিশেষ উৎসাহ ও আমোদ । 
সরস্বতী পুজা কাম্য পুজা নহে, ইহা নিত্য পুজা ও সকলেরই 
কর্তব্য। মস্তাধার, লেখনী ও পুস্তকাদি দেবীর লাক্ষণিক 
মূর্তির উপর আপামরসাধারণ দকলেই সরম্বতী পুজা করে। 
ধীহাঞ। দমারোছে পূজ| করেন, তীহারই প্রতিমা গঠন 
করিয়া তছুপরি দেবীর অর্চনা করেন। প্রতিমা পুজা 
করিলেও প্রতিমার নিকট মস্তাঁধারাদি রাখিতে হয়। এই 
পবের্ব অনধ্যায় হয় অর্থাৎ লিখন ও পঠন নিষেধ | 

ফাল্গুন মাঁন।- এই মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে শিব- 
রাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে কোন প্রতিমা পুজা 
নাই। উপবাঁদ করিয়! ভক্ত রাত্রি জাগরণ পুবর্বক চাঁরি- 
প্রহর রাত্রিতে শিবের চাঁরিবাঁর পুজা করেন; অনন্তর প্রাতঃ” 
কালে স্ানাহ্থিক করিয়! যে উপলক্ষে এই ব্রতের উদয় হয়, 
তৎসম্বন্ধে কথা শ্রবণ করিয়া! ব্রাক্মণভোঁজন করাইয়। 
পাঁরণ করেন। এই মাসে শুরুপক্ষে পুর্ণিমা তিথিতে 
শ্রীকষ্ণচর দোল যাত্রা হয়। শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ বিষ্ণুর অভিষেক, 
পুজা ও ব্রাহ্ষণভোজন পবের্বর প্রধান অঙ্গ এবং আনুষাঙ্গিক 
অগ্নিক্রীড়। ও পিচকারী দ্বারা ফাগু মিশ্রিত রপঞ্রিত জল 
অলক্ষিত ভাবে বয়স্ত গণের গাত্রে সিঞ্চন করা অথবা গুক্ষ 
ফাঁগড অতর্কিত ভাবে তীহাঁদিগের চক্ষতে দিয়া তাহাদিগকে 
অপ্রতিভ করা এই ক্রীড়া কৌতুক ও গান বাদ্য এই পর্বে 
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বছল পরিমাঁণে হইয়া থাকে । উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের 
লোকের! এই পব্র্কে হোলী বলে এবং তাহারা ফাগু ও 
পিচরা'রীর ক্রীড়াতে উন্মন্ত প্রায় হয়; তাহারা লঘুগডরু 
বিচার করে না এবং ফাগুতে ও পিচকাঁরীর জলে ভদ্র ও 
ধনবান লোকদিগের অতি মূল্যবান বেশভূষ! বিকৃত করিয়! 
দেয়। শুক্লা একাদশী হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত এই পর্র্ধ 
চলিতে থাকে, এই কয়েক দিন ভদ্রলোকের পক্ষে "পথে 
বাহির হওয়। ছু্ষর হয়। 

চৈত্রমাম ।--এই মাঁসের সংক্রান্তিতে চড়ক নামক 
এক পবর্ব হয়। এই দিনে পরম শৈব বাঁণ রাজ! মহাদেবের 
প্রীত্যর্থ বন্ধু বাঁন্ষবের সহিত মিলিত হইয়া শিবভক্তিসূচক 
সঙ্গীতে প্রমন্ত হইর়। নিজগাত্রের রুধির দান করেন । ইতর- 
জাতীয় হিন্দুরা এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ পুবর্বক কতকগুলি 
একত্র হইয়া গজন করে। চৈত্রমাসের আরম্ভ হইতে 
তাহার! ত্রহ্মচর্য করে এবং এক এক সম্প্রদায়, এক 
একদিকে বাঁদ্যসহকারে শিবনাম সংকীর্তন করিতে করিতে 
বিচরণ করে। এইরূপে একমাস কাল নিয়ত ব্রন্গচর্য্য ও 
শিবোপাঁসনা করিয়া তাহাদিগের উপাদ্য দেবতার উপর 
এত বিশ্বাস ও নির্ভর জন্মে, যে সংক্রান্তির পৃব্ব দিন ঝাঁপ- 
সন্গ্যাস বলিয়! এক অনুষ্ঠান হয়; ইহাতে প্রায় বিংশতি হস্ত 
পরিমিত উচ্চ মঞ্চের উপর হুইতে তাহারা একে একে 
“নাথ হে-_নাথ শিব হে!” বলিয়া বম্প প্রদান পূর্বক 
ভূতলে কণ্টক বা অস্ত্রের উপর হৃদয় পাঁতিয়া পতিত হয় এবং 
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সকলেই অব্যাহত উঠিয়া দেবতাকে প্রণাম করিয়। প্রস্থান 
করে। অনন্তর সংক্রান্তির দিন দেবস্থানে গিয়া এক এক 
অঙ্গ অন্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিয়। দেবতাকে কুধির দান করে। 
দেব যে রুধির লোলুপ এবং তিনি পান করিবেন বলিয়া যে 
তাহাকে রুধির দান করা হয়, তাহা নহে । শরীরের 
রুধিরই শরীরীর জীবন, তাহার প্রাণ। রুধির দান দ্বার! 
দেবত্তীকে প্রাণ সমর্পণ কর! হইল, এই বৃদ্ধিতেই বোধ হয় 
এই অনুষ্ঠান করা হয়। শিব রক্তপ্রিয় নহেন, তাহাকে 
স্বাত্িক ও নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। তিনি পান 
করিবেন বলিয়া, ভক্ত তাহাকে নিজগাত্রের রুধির দেয় না । 
অনন্তর রুধির দানের পর অস্ত্রদ্ধারা অঙ্গের যেখানে ছিদ্র 
করা হইয়াছে, সেই ছিদ্রমধ্যে লৌহ বা কাঁষ্ঠশলাঁক প্রবিষ্ট 
করিয়া শলাকা চালনা করিতে করিতে সকলে নৃত্য ও 
উল্লান করিতে থাকে । পরিশেষে অপরাহ্নে গাজনের 
শেষ অনুষ্ঠান হয়। গ্রাম বা নগরের প্রান্তে কোন বিস্তীর্ণ 
প্রস্তর মধ্যে এক উচ্চতম বৃক্ষের কাণ্ড প্রোথিত করা হয়। 
তাহার শিখর দেশে চক্রসংলগ্র বংশগুচ্ছের চারিবাহ্ু 
চারি- দিকে প্রনারিত থাকে, বাহু চতুষ্ঠয়ে স্কুল রজ্জু 
সংলগ্ন এবং সেই রজ্জু শূন্যে কিয়দ্দ'র অবধি লম্ববান 
থাকে। চক্রে সংলগ্ন আর এক গাছি স্ুল রজ্জু 
বৃক্ষের মূল অবধি লম্বমান থাকে । বাহুর রজ্জু আশ্রয় করিয়া 
চারিজন চারিদিকে ঝুলিতে থাকে, আর বক্ষমূলের 
রজ্জু ধরিয়া একজন লোক ঘুরাইতে থাকে; এই 
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প্রক্রিয়ী দ্বারা যাহারা বাহুর রজ্জু আশ্রয় করিয়া ঝুলে, 
তাহারা শুন্যমার্গে অতিবেগে ঘুরিতে থাকে । ইহাতে 
যাহারা ঘুরে ও যাহারা দেখে, উভয়েরই বড় কৌতৃকও 
আনন্দ হয়। ইহাকে বলে চড়কগাছে ঘুরণ বা চরকীর 
পাক খাঁওয়! | ঝাপসম্্যাস, বাণরফৌড়া, চরকীর পাক খাওয়া, 
এইসমস্ত বীভৎস দর্শন ও ইহাতে প্রাণহানির সম্ভাবনা! আছে 
বলিয়। রাঁজীজ্ঞায় এই সমস্ত অনুষ্ঠান ইদানীং রহিত 
হইয়াছে । 

চৈত্র মাসের শুক্ুপক্ষে অনেকে ছুর্গোৎসব করিয়া! থাকে 
এবং শুর্লা্টমীতে অন্নপূর্ণাদেবীর পুজা করে। আশ্বিন- 
মাসের দুর্গোৎসবকে শারদীয় পুজা! বলে ও শ্রীরাঁমচক্দ্র এই 
পুজার অনুষ্ঠান করেন ; কিন্তু স্থরথ রাজ! এই পুজার প্রথম 
অনুষ্ঠান করেন। স্বরথ রাজা চৈত্রমাসে পূজা করেন 
অতএব তীহার দুর্গোৎসব বাসস্তীপূজ। বলিয়া আখ্যাত 
হয়। 

হিন্দুর বার মাসে তের পার্বণ ; এই পরম্পরাগত বাক্য 
আছে। এতস্ডিন্ন আবার মধ্যে মধ্যে হিন্দু আগন্তক পার্বণ 
উপস্থিত করেন। হিন্দু ধর্মপ্রাণ ধন্ম তাহার জীবনের 
সহিত ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যুত। দশ বার জন বয়স্যের 
সহিত একত্রে আমোদ করিতে হইবে, ইহাঁতেও হিন্দুর 
ধর্মের উপলক্ষ চাই, এইরূপে বারইয়ারি বলিয়া এক পর্ষ্বের 
উদয় হয় । বাঁরইয়ার অর্থাৎ কতকগুলি সমবয্স্ক লোক 
একত্র হইয়া ভিক্ষা, টাদ। ব৷ অপর কৌশলে অর্থ সংগ্রহ 
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করিয়া বাজার বা কোন সাধারণ ভূমিতে কোন দেব দেবীর 
প্রতিম। প্রস্তুত করিয়া তাহার পূজা করেন ও তদুপলক্ষে 
ব্রা্ষণভোজন, দরিদ্রদিগকে মিষ্টান্ন দান, অধ্যাপক 
দিগকে অর্থদান ও নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বাধীন- 
তাবে আনন্দ করেন। ইহার নাম বারইয়ারী | 

বাঁরইয়ারী ছুই প্রকার আছে। এক প্রকার মহাঁজনী 
বারইয়ারী অর্থাৎ মহাঁজন বাঁণিজ্যকারীলোকেরা যাহার 
অনুষ্ঠান করে; আর এক প্রকার সাঁমাঁজিক বারইয়ারী, 
যাহার অনুষ্ঠান সমাজের লোকেরা করিয়া থাকে । কোন 
পণ্যবীথীতে যত পণ্যশাল। বা বিপনি থাকে, প্রত্যেক 
বিপনির স্বামী সম্বংসর কাল নিরস ক্রয়, বিক্রয়, কার্য ও 
তাহার লাঁভালাভ গণন! করিয়া হৃদয় শুষ্ক হয় বলিয়া, 
বৎসরান্তে ছুইতিন দিন আমোদ করিয়া হৃদয়ের শাস্তি 
বিধান করিবেন বলিয়া, তাহার দৈনন্দিন আয়ের এক অতি 
সুঙ্ষমতম ভগ্নাংশ এক পার্থে ফেলিয়া রাখেন। বর্ধশেষে 
এই ভগ্রাংশগুলির সমষ্টিতে একটি বিলক্ষণ স্থুলধন হয় এবং 
সকল বিপনির স্বামীর সঞ্চিতধন একত্রিত হইলে যথেষ্ট 
অর্থ ভাঁহাদিগের আয়ত্ত হয় এবং সেই অর্থে মহাসমারোহে 
াহাদিগের মহাঁজনী বাঁরইয়ারী পুজ। হইয়া থাকে । সাম।- 
জিক বারইয়ারীর নিত্য অর্থাগমের একটিমাত্র উপায় আছে। 
প্রতি গ্রামে যত কন্যার বিবাহ হয়; দেই বিবাহ উপ- 
লক্ষে গ্রামস্থ লোকেরা বরপক্ষীয়দিগের নিকট এক প্রকার 
কর. আদায়' করেন। বরপক্ষীয়ের কন্যাদান প্রাপ্ত হন এবং 


৩৩ 


২৩৪ আচার । 


তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহু অর্থ ও দ্রেব্যজাত লাভ করেন বলিয়া, 
তাহারা আনন্দের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমাজের সকল 
শ্রেণীর লোককে কিছু কিছু দান করেন | তদ্রেলোক- 
দিগকে ছুই প্রকার দান করেন অর্থাৎ “গ্রামভেটী” ও “বারই- 
যারী 1৮ শ্রামভেটী বলিয়া যে টাকা দেওয়া হয়, তাহাতে 
গ্রামের পথঘাটের সংস্কার করা হইয়া থাকে এবং বার- 
ইযাবীব টাকাতে উক্ত সামাজিক বারইয়ারীর অনুষ্ঠান 
হইয়া থাকে । বিবাহ লব্ধ অর্থ যদি বারইয়ারী পুজার 
ব্যয় নির্বাহের উপযোগী না৷ হয়, তাহ! হইলে সমাজের 
লোকের ভিক্ষা! ও চাঁদার দ্বারা আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ 
করেন। 

আর একপ্রকার আগন্তুক পর্ব আছে, অর্থাৎ রক্ষাঁকালী 
ও শীতল। পুূজ। এবং নগরসংকীর্ভন। কখন কোন স্থানে 
মারীভয় উপস্থিত হইলে তাহার শান্তির জন্য এই সকল 
পর্ধবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । বসন্ত রোগের প্রাছুর্ভাবে 
শীতলাদেবীর পুজা হয় এবং অন্যন্য রোগের প্রাছুরাব 
হইলে রক্ষাকালী পুজা ও নগর সংকীর্তন হইয়া 
থাকে | 

এই সমস্ত নিত্য ও আগন্তক পর্বব ও বিবিধ ব্রতানুষ্ঠা- 
নাদি ব্যতীত হিন্দু সময়ে সময়ে অনেক কাম্যকর্দ্ের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন যথা, __পুরাঁণ পাঠ, তুল। পুরুষ দান,অন্নমের, 
শিব প্রতিষ্ঠা, পুর্করিণী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি । দানই হিন্দুর 
সকল ধন্দ্য অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ | অন্নদান, অর্থদান ; কিন্ত 


€ম অধ্যায় । ২৩৫ 


গৃহীতাগণ চিরদিন উপকার লাভ করে এমন কোন দানের 
বিধি নাই। উপরে যে কয়েকটি কাম্য কর্মের উল্লেখ 
কর! হইল, তাহার মধ্যে শেষোক্তটির দ্বারা সাধারণের 
চিরস্থায়ী উপকার হইয়! থাকে । বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যাহার 
মধ্য দিয়া লোক সর্ববদ! যাতায়াত করে, সেই খানে আঢ্য- 
লোকের! বড় বড় দীর্ঘিকা৷ খনন করাইয়! প্রতিষ্ঠা করিয়া 
থাকেন ॥ অধ্বশ্রাস্ত পথিকেরা আতপতাপিত হইয়া, 
এই সমস্ত দীর্ঘিক! বা জলাশয়ে অবগাহন জলপানাদি দ্বার! 
গতর্রম হয় ও শান্তি লাভ করে। এই উদ্দেশ্যে পুষ্ষরিণ্যাদি 
জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

হিন্দুদিগের বিবিধ উৎসব ও ক্রিয়া কলাপ প্রভাবে 
হিন্দুজনপদের নিত্য জীবস্তভাব দেখা যাঁয়। এখানে বাদ্যো- 
দম হইতেছে, ওখানে সঙ্গীতের ধ্বনি উঠিতেছে, স্থানান্তরে 
ভোজের বা কাঙ্গালীবিদায়ের কোলাহল হইতেছে, এইরূপে 
সর্বত্রই লোকে একটা না একট! উপলক্ষ লইয়া উৎসাহ 
পূর্ণ অবস্থায় কাল যাপন করে। আজি অমুকের পুত্রের 
অন্নশ্রাশন, আজি অমুকের পৌভ্রের উপনয়ন, আজি 
অমুকের কন্যার বিবাহ, আজি ছুর্গোৎসব, আজি রথবাত্ৰা, 
আজি দোঁলধাত্র, আজি নগর সংকীর্তভন, আজি বারইয়ারী, 
আজি রক্ষাকালী পুজা, আজি পুরাণ পাঠ এইরূপে হিন্দুর 
প্রতিদিনই আনন্দ উৎসাহের উপলক্ষ উদয় হইতেছে ও 
হিন্দু সেই আনন্দ উৎসাহের সলিলে স্থখে সন্ভরণ করিতে 
থাকেন। “যদি দুরদৃষ্ট ক্রমে হিন্দুকে কখন বিজাতীয় 


২৩৬ গাচার। 


সমাজে পতিত হুইতে হয়, তিনি সৃতকল্প হইয়া থাকেন, 
কোন দিকে কোন আনন্দনুচক ব্যাপার দেখিতে পান না 
পৃপ্থিবী যেন মরিয়! গিয়াছে বলিয়া তাহার বোধ হয় এবং 
তিনি সেই ম্বৃতা পৃথিবীর শব কোলে করিয়া রোদন করিতে 
থাকেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 





হিন্দুর আচার অর্থাৎ তাহার নিত্য, নৈমিতিক ও কাম্য- 
ক্রিয়াদি সমস্ত বর্ণিত হইল । আচার বর্ণনে স্থানে স্থানে 
এমন শব্দ বা শব্দ পরম্পরা প্রয়োগ কর! হইয়াছে, ষদ্দার! 
আচারাস্তর সুচিত হইয়াছে; কিন্তু সেই আচার পৃথক ও 
পরিষ্ষটরূপে কুত্রাপি বর্ণিত হয় নাই। এই অধ্যায়ে এই 
সকল অনুক্ত বা! উহ্হ আচার সবিস্তার ও পরিক্ষার রূপে 
বর্ণনা করিয়া বক্ষ্যমান বিষয়ের উপসংহার করা যাইবে । 

স্নান সম্বন্ধে আচার বর্ণনাস্থলে বলা হইয়াছে যে “দীর্ঘ- 
কেশধারী,, কেশরাজি বিভাগ করিয়া মজ্জন করিবেন । 
এই “দীর্ঘকেশধাঁরী” শব্দ পাঠ করিয়া পাঠক মনে করিতে 
পারেন যে হিন্দুর দীর্ঘকেশধারণের রীতি ছিল। বস্ততই 
হিন্দুর দীর্ঘকেশ ধারণ করিবার প্রথা পুবের্ব ছিল। চূড়া 
করণ সংস্কারে হিন্দুর প্রথম কেশচ্ছেদ হয়, এই কেশচ্ছেদ 
কালে কাহারও একটি, কাহারও ব! ছুইটি কেশগুচ্ছ বা 
শিখ! রাখা হয়। ইহার পর বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন আর 
কেশচ্ছেদের বিধি কোঁন স্থলে নাই। এই বিশেধ উপলক্ষ 
পিতৃ মাতৃ বিয়োগ ও প্রয়াগতীর্ধে গমন। এই তিন উপ- 
লক্ষে হিন্দু মস্তক মুণ্ডন করেন। এততিম্ন শাঞ্নে স্পঞ্টা 
ক্ষরে নিষেধ আছে “র্থ। বিকচ মা ভবেৎ”। অদ্যাপি অবধূত 


২৩৮ আচার। 


ও সন্ত্যামীগণ দীর্ঘকেশ ধারণ করেন দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 
চূড়াকরণ সংস্কারের সময় যে একটি কি দুইটি শিখা রাখ! 
হয়, পুজা ও ধ্যান কালে সেই শিখা বদ্ধন করিতে 
হয় এবং পুজা ব! ধ্যানাবসানে শিখা মুক্ত করিতে 
হয়। 

প্রথম অধ্যায়ের অস্টাদশ পরিচ্ছেদে বল! হইয়াছে যে. 
কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে মানুষের মস্তিষ্ক একটি 
প্রবল তড়িছুৎপাদক যন্ত্র! চিন্তবৃত্তির অবিশ্রান্ত ক্রিয়া! 
প্রভাবে এই তড়িৎ উদগম হয়। ধ্যান কালে চিত্তবৃত্তির 
অতি প্রখর ক্রিয়া! হয়, সুতরাং তখন তড়িছুদগম হয়! 
তড়িতের ধন্ম এই যে ইহ! দেহের সুন্মম অগ্রভাগ হইতে 
বহির্গত হয় । বোধ হয় তড়িৎ উদগম ধ্যান ও পূজ! অনুষ্ঠানের 
পক্ষে অনুকুল এবং যাহাতে তড়িৎ নির্গত ন! হইতে পারে, 
পুজকের সেইটি আবশ্ঠক ; এই জন্য ধ্যানকালে শিখা বন্ধ 
করিয়া! রাখ! হয় এবং ধ্যানাবসানে তাহাকে মুক্ত করা হয়। 
এই শিখ। হিন্দুমাত্রেই ধারণ করেন । 

প্রাচীন ঘিউগণ দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন এবং প্রথম 
অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদের টীকা! পাঠ করিয়! পাঠক 
দেখিতে পাইবেন, যে চীন ও জাপানীয়েরাও দীর্ঘকেশ 
ধারণ করে। যীশুতীষ্ট দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন; তাহ! 
তাহার যেখানে যত প্রতিমূর্তি আছে, দেখিলে স্পৰ্ট 
প্রতীয়মান হয় যিউদিগের মধ্যে স্যাম্মন্‌ নামক এক 
জন এবলপরাক্রাস্ত সেনানী ছিলেন। ভীহার অপরিষিত 


৬ষঠ অধ্যায়? ২৩৯ 


শারীরিক বলবীর্ধ্য ছিল। যিউ ও ফিমিসীয়দিগের মধ্যে 
ঘখন যুদ্ধবিগ্রহ হয়, এই স্যাম্সনের বিক্রমে ফিনিসীয়ের! 
সব্বত্রই পরাভূত হইত। স্যাম্পন্‌ অতিশয় ঈশ্বরপরায়ণ 
ছিলেন। ফিনিসীয়েরা মনে করিত, যে ইহীর ঈশ্বর- 
পরাঁয়ণতা নিবন্ধন কোন দৈবশক্তি জন্মিয়াছে, তাহারই 
প্রভাবে ইনি সকলকে পরাস্ত করেন। এই বিশ্বাসে 
স্যামৃঘনের দৈবশক্তি নষ$ করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার! 
“দালাইলা” নান্্ী এক পুংশ্চলীকে তাহার নিকটে প্রেরণ 
করিল, যে “দালাইলা” তাহার হাব ভাব, রূপলাবণ্য স্যাম্‌- 
সন্কে দেখাইয়। তাহাকে মুগ্ধ করিবে ও ভগবান হইতে 
তাহার চিভ্তকে বিচলিত ও প্রত্যাহৃত করিবে । দাঁলাইলার 
মোহিনীশক্তি স্যামূনের দৃঢতাকে প্রতিহত করিতে 
পারিল না। অনস্তর পুংশ্চলী কৌশলক্রমে মহাত। 
স্যামূঘনের এক গুচ্ছ কেশ কর্তন করিয়া হরণ করিল এবং 
তাহা ফিনিশীয়দিগের হস্তে অর্পণ করিল। এই রূপ কথিত 
আছে, যে স্যাম্সনের কেশহরণ কালাবধি তাঁহার বল- 
বিক্রমের হ্রান হইতে লাগিল এবং তিনি পরিশেষে ফিনি- 
সীয়দিগের নিকট সপর্যঘ্যদস্ত হইলেন। মুসলমানেরা দীর্ঘ 
শ্মশ্রু ধারণ করেন এবং তাহাকে অতি পবিত্র জ্ঞান করেন 
ও কেহ তাহ! স্পর্শ করিলে তাহার ধর্মের প্রতি অত্যাচার 
হুইল বলিয়া মনে করেন । এই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, 
যে প্রাচীন কালে পৃথিবীর অনেক জাতিতেই কেশ শ্মশ্রকে 
পবিত্র জ্ঞান করিত। হিন্দু ইদানীং যদিও দীর্ঘকেশ ধারণ 
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করেন না, কিন্তু সকলেই শিখা ধারণ করেন এবং যে কারণে 
শিখা! ধারণ করেন, তাহার আভাস উপরে দেওয়া 
হইয়াছে । 

শালগ্রাম শিলার সংস্কার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে উক্ত 
অনুষ্ঠান পঞ্চগব্য দ্বারা করা হয়। গোঁময়, গোমৃত্র, ছুগ্ধ, 
ঘ্ত, দধি এই পঞ্চদ্রব্যের নাম পঞ্চগব্য | গোময় হিন্দু- 
দিগের মধ্যে অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। গোময় 
যে নিজে কেবল পবিত্র, তাহা নহে ; ইহার পবিত্রীকরণো- 
পযোগী শক্তি আছে এবং অমেধ্য বস্তম্পর্শে যে স্থান বা 
বস্ত অপবিত্র হইয়াছে, তাহাতে গোঁময় লেপন করিলে 
পবিত্র হয়,_হিন্দুদিগের এইরূপ বিশ্বাস | এমন যে শাল- 
গ্রামশিলা যাহার পর পবিত্র আর কিছুই নাই এবং 
যাহা সেই পুণ্যপ্রক্রবণ ভগবান বিষ্ণুর প্রশস্ত আধার বলিয়! 
পরিগণিত হয়, তাহার সংস্কার গোময় দ্বারা করিতে হয়। 
যেখানে উচ্ছিষ্ট পড়ে হথব। বিষ্ঠা মুত্রাদি অমেধ্য বস্ত 
পড়ে, সে স্থানে গোময় লেপন করিলেই পবিত্র হয়। 

গোময়ের এই একটি ধণ্দ আছে, যে ইহা সংক্রমণ 
নিরোধক । অমেধ্য বস্তর সংঅবে বা গদ্ধে প্রকৃত অবস্থার 
বিকার অথবা রোগোৎপতি হইবার সম্তাবন! কিন্তু গোময় 
দ্বার সেই অমেধ্য বস্তুর সাংক্রামিক ধন্দ নিরোধ কর! যায়, 
এই জন্য অমেধ্য বস্তু অপদারিত করিয়া তথায় গোময় 
লেপন অথবা জলেতে গোঁময় মিলিত করিয়া সেই জল 
অভ্যুক্ষণ কর! হয়। এই জন্য গোময় এত পবিত্র বলিয়া 
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পরিগণিত হয়। গো-মুত্রের সংক্রমণ নিরোধক শক্তি আছে 
বলিয়া কোথাও উক্ত নাই, কিন্তু ইহার জ্বরত্ব একটি বিশেষ 
ধর্ম আছে । ফলতঃ যে যে গ্রব্য পবিত্র ব৷ দেবতার প্রীতিকর 
বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে সকলেরই এক একটি বিশেষ বর্ম 
আছে-যদ্দার1 মানুষের বিশেষ উপকার হয় । তুলসীপত্র ও 
বিস্বপত্র যাহ! দেবতাদিগেব প্ূজোপিচাঁর তাহাঁদিগের অনেক 
প্রকার রোগনিবারণের শক্তি আছে। বিস্বপাত্র জরন্, তূলসী- 
পত্রও জরদ্র এবং ইহাতে আর আর রোগের প্রতিকার হইয়! 
থাকে । যেস্থলে অনেক তুলনীরৃক্ষ থাকে, তথা হইতে 
দুষিত পীড়োঁৎপাদক বায়ু যাহ! সচরাচর “)191979” বলিয়া! 
অভিহিত হয়, অপসারিত হয়। মনুষ্যের উপকাঁরজনক ধন 
আছে বলিয়া এই গোময়, তৃলসীপত্র, বিল্বপত্র প্রভৃতি 
পবিত্র ও দেবতার তৃপ্টিকর বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে, যে 
মানুষ সর্বদা অবাধে এই সকল বস্ত ব্যবহার করিয়! 
রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবে । 
আহারঘটিত আচার বর্ণনা স্থলে বলা হইয়াছে, যে 
অতিথি,অভ্যাঁগত এবং দাস, দাঁসী,অবশ্যভরণীয়বর্গকে আহার 
না করাইয়। হিন্দু আহার করেন না । “অবশ্যভরণীয়বর্গ” এই 
শব্দ পরম্পরা সামাজিক বা পারিবারিক আচারের 
প্রতি কটাক্ষ করিতেছে । সাঁমাঁজিকত! জীব মাত্রেরই ধর্ম; 
অর্থাৎ সকল জীবই স্বজাতীয় ও স্বশ্রেণীর জীবের সহিত 
ংবর্গ ও 'সহবাস করিতে ভালবাসে । জীব উত্তরোত্তর 
যত উন্নত হইয়। আইসে, অর্থাৎ মর্ববাবয়ব, সর্বেন্দ্রিয়, হৃদয় 
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বৃন্তি, চিততবৃত্তি ও পশুবৃত্তি প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তি ও শক্তি 
সম্পন্ন হয়, ততই এই সামাজিকতা ধর্ম প্রস্ফ,টিত ও প্রবল 
হয়। গো মহিষ একজাতীয়, কিন্তু ভিন্নশ্রেণীর জীব। 
ইহারা একত্র সংসর্গ করিতে ভালবাসে না। গরু, গরুর 
সহিত, মহিষ, মহিষেরই সহিত সহবাস করিতে ভালবাসে ১ 
কিন্তু মানুষ ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সহিত সংসর্গ করিতে 
সঙ্কোচ করে না। তাহাদিগের পরস্পরের ভাষায় -পর- 
স্পরের অধিকার থাকিলে, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের 
মনের ভাঁব অবাধে বিজ্ঞাপন করিতে ও বুঝিতে পারিলে, 
ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সহিত স্থখে সংসর্গ করে। এইরূপে 
হিন্নু ইংরাঁজের সহিত, ইংরাঁজ চীনের বহিত, চীন জুলুর 
সহিত সংসর্গ করিয়! থাকে। 

হিন্দুর সামাজিক ধর্ম্রটি অতিশয় প্রবল । দুইজন ইংরাজ 
পরস্পর অপরিচিত এক যানে বসিয়া! সহজআ্াধিক মাইল 
পর্যটন করিবেন, অথচ পরম্পর বাক্যালাপ করিবেন না) 
কিন্তু দুইজন অপরিচিত হিন্দু এক স্থানে বসিলে মুছুর্ত- 
কালও অপরিচিত থাকেন না। তাহার পরস্পরে পর- 
স্পরের নিজের ও পিতৃপিতামহাদির নাম ধাম জিজ্ঞাসা 
করিয়া একট! সম্পর্ক গুছাইয়া লন। আধুনিক সভ্য- 
জাতিদিগের বিচারে অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাস 
কর! প্রগল্ভত। ও নিন্দনীয় ব্যবহার, কিন্তু হিন্দু অপরিচিত 
ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেই সর্ববাগ্রে তাহার নিজের ও পিতৃ- 
পিতামহাদির নাম ধাম জিজ্ঞাসা করেন; বোধ হয় তাহার! 
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পরস্পর সংসর্গ করিতে পারেন কিনা ও পরস্পরের ভোৌঁজ্যা- 
মতা হইন্টে পাঁরে কিনা, ইহা জানিবার জন্যই এইক্প 
আচারের উদয় হইয়াছে । পূর্ববভাষিতা অর্থাৎ উদাসীন- 
ব্যক্তিকে প্রথম সম্ভাষণ করা একটি অতি প্রশংসনীয় ধর্ম । 
দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্রের এই ধন্ম ছিল বলিয়া! পুরাণে 
বণিত আছে। যিনি উদাসীন ব্যক্তিকে প্রথম সম্ভাষণ 
করিতে সঙ্কোচ করেন, তিনি অভিমানের নিতান্ত দাস, 
ইহারই পরিচয় পাওয়। যাঁয়। ফলতঃ বিশেষ উদারতা না 
থাকিলে কেহ পূর্ধবভাষী হইতে পারে না। হিন্দু যেনে 
ব্যক্তির সহিত সংদর্গ ও ভোঙ্গযান্নত। করিতে পারে না, নেই 
জন্য পূর্বভাষিত তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়েজনীয়। পূর্বব- 
ভাঁষিত আধুনিক সভ্যতার নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়। আধুনিক 
যুবকের! কাহারও পরিচয় গ্রহণ করেন না। হয়ত এক 
ব্যক্তির সহিত বর্ধাধিক কাল সংসর্গ করিয়াছেন কিন্তু তাহার 
নিবাস কোথায়, তাহার জাতি কি ও তাহার পিতৃপিতা- 
মহাদির নাম কি তাহ! জানেন না এবং এই কারণে 
অনেক সময়ে এমন ঘটন। হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অপাঁং- 
ক্রেয় ও হীনজাতি, তাহার সহিত বসিয়া তাহার স্পুক্টান্ন 
আহার করিয়াছেন । 

সামাজিক ধর্মমেরই এক উচ্চ অঙ্গ পারিবারিক ধর্ম । 
মানুষের পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, দুহিতাঃ জ্যেষ্ট- 
তাঁত, খুল্যতাত, পিতৃব্যপত্রী, পিতৃষা, মাতৃষা প্রভৃতি 
নানা সম্পর্ক আছে। ইতর জন্তর পরস্পর সম্পর্কের 


২৪৪ আচার । 


এত বাহুল্য নাই। ইতর জন্তদিগের মধ্যে কেবল মাতা 
ও সন্তান এই দুইটি সম্পর্ক লক্ষিত হয় এবং এইই সম্পর্ক ও 
অচিরস্থায়ী। শাবক নিজের আহার জঅংগ্রহক্ষম ও 
আত্মরক্ষাপটু হইলেই এই মাতা ও সন্তানের সম্পর্কও 
তিরোহিত হইয়। যায়। আরও নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে এ 
সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। অনেক নিকৃষ্ট জীব সন্তান প্রসব, 


করিয়াই তাহাকে গ্রান করে। অতএব সম্পর্ক বিস্তার 
উন্নত জীব মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া! বায়, কিন্তু 


আধুনিক জাতিরা যদিও সকল শক্তি ও বুভিসম্পন্ন, তথাপি 
তাহাদিগের পিতা-মাতা ও সন্তান সম্পর্কটি নিকৃন্ট জন্তব- 
দিগের হ্যায় অচিরস্থায়ী । সন্তান আত্মরক্ষণে ও আত্মপোষণে 
সমর্থ হইলেই এ সম্পর্ক তিরোহিত হয় 7 অর্থাৎ সস্তাঁন 
সক্ষম হইলেই পৃথক হইয়! থাকে এবং স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া 
তাহাদিগের একটি পরিবার হয়। হিন্দুর উল্লিখিত সম্পর্ক- 
গুলি চিরস্থায়ী এবং দিন দ্রিন তাহার শাখা প্রশাখ। হইয়! 
হিন্দ্রপরিবার বিস্তীর্ণ হইতে থাকে । বংশধর তাহা হইতে 
উৎপন্ন সন্তান সম্ততিগণ ও তাহাদিগের পুজ্র কলভ্রাদি 
লইয়া আমরণ একস্থানে বাস করেন ও সকলকে রণ 
পোষণ করেন অর্থাৎ যতদিন তাহাদিগকে স্থান দিয়া ও 
আহার দিয়া আপনার নিকট রাখিতে পারেন, ততদিন 
রাখেন । সন্তান সন্ততিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ও তাহারা 
সক্ষম হইলে তাহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ড হইয়া! পৃথক থাকিবার 
স্থান ও পৃথক আহারাদির ব্যবস্থা করে,িন্ত বংশের 


৬ষ্ঠ অধ্যায়। ২৪৫ 


আদিপুরুষ কি কর্তা কখন কাহাঁকেও নিজাঁলয় হইতে বিদায় 
করেন না বা তাঁহাদিগের ভরণ পোঁষণের ভার বহনে অস্বী- 
কৃত হন না। সকলের একত্র থাঁকিবার এই প্রণালীতে 
অনেক অস্্রবিধা ও অশান্তি উপস্থিত হয় এবং সন্তান 
সন্ততিগণের স্বাবলমন বৃ্তিটিও স্ফর্তি হইতে পায় না! 
কিন্তু অন্থবিধা ও অশ্ান্তিৰ গ্রতিকারের জন্য আর সন্তান 
শন্ততির ত্বাবলম্বন কুন্ভির স্কভ্তির জন্য কেবল স্ত্রী পুরুষে 
এক একটি পরিবার বন্ধ হইয়! থাঁকাতে আর একটি অনর্থ 
উপস্থিত হয | এই আধুনিক প্রণালীতে লোককে নিতান্ত 
স্বার্থপর করে ও সৌভাত্র্য, অপত্যন্সেহ, পিতৃমাতৃভক্তি 
গরভৃতি ধন্শ যাহা মানুষকে উন্নত ও শ্রদ্ধাম্পদ করে-তাহার 
মূলে কৃঠারাঘাত করে। হিন্দু শান্তি ও সুবিধার সহিত 
এই ₹কপল ধশ্মের বিনিময় করিতে, অর্থাৎ এই সমস্ত ধর্ম 
দিয়া শান্তি ও স্বিধা ক্রয় করিতে অশক্ত ; হিন্দ্রু যদি কেবল 
মাত্র স্ত্রী ও পুরুমে একত্র থাকিতেন, তাহ! হইলে অনায়াসে 
বেশ ভূষা করিয়া গাড়ি চড়িয়া অট্ট।লিকায় বাস করিয়া 
উপাদেয় ও রাঁজভোগ্য দ্রব্য নিচয় উপভোগ করিয়। রাজার 
হ্যায় কালযপন করিতে পারিতেন? কিন্তু তাহার সে প্রবৃত্তি 
নাই। তিনি ভগিনী ,ভাগিনেয়, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও 
তাহাদিগের পতি পত্রীকে আহারাচ্ছাদন দিয়া আপনি 
নামান্য আহার ও সামান্য বেশভূষ। করিয়া স্্রখী ইন। এই 
ভাগিনী ভাগিনেয় ইহারাই অবশ্য ভরণীয়বর্গ। ইহাদিগকে 
বস্ত্রালঙ্কার, পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার, ও সুখে বাস করিবার 


২৪৬ আচার 


স্থান দেওয়া হিন্দু পরমধন্ত্র মনে করেন। হিন্দুর ধর্্মশাস্ত্রে 
এততসম্বন্ধে স্পন্টাক্ষরে বিধান আছে, যে পুরুষ, 
আপনার কল্াণ চাঁন তিনি ভগিম্যাদ্দি পেষ্যাবর্গকে 
সর্বদা বস্ত্রালঙ্কার দিয়া স্বখে রাঁখিবেন, ঘে সংসারে 
এই পৌঁষ্যবর্গ কষ্টপায় এবং ক্রলিষ্ট হইয়! অশ্রু বিসর্জন করে, 
সে, ংসার অচিরাৎ উৎপন্ন হয়। যথা মন্তুঃ_ 
যাঁময়ো! যানি গেহানি শপক্ত্যপ্রতিপুজিতাঃ | 
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ 

হিন্দু সর্ববোতোভাঁবে পরার্থপর । পরের উপকার 
কর।ই তাহার জীবনের ব্রত ও লক্ষ্য। হিন্দুর সাহিত্যে 
তাঁহার গ্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যথা 

তে তে নংপুরুষাঁঃ পরার্ধঘটকাঃ শ্বার্থন্ত বাধেন ঘে। 

মধ্যস্থাঃ পরকীয় কার্য্যকুশলা/স্বার্থাবিরোধেন যে ॥ 

তেহমি মানুষর[ক্ষসাঃ পরহিতং যৈরৃন্যতে স্বার্থ ত। 

যে চ্রন্তি পরহিতং নিরর্ঘকং তে কে নজানি মহে ॥ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বার্থের হানি করিয়া পরার্থ সাধন করে) 
সেই সাধু সংপুরুষ, আর যে ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষ। করিয়! ঘত- 
দুর পরার্থ সাধন হয় তাহা! করে, সে ব্যক্তি মধ্যম, আব যে 
ব্যক্তি স্বার্থ মাধনের জন্য পরের অনিষ্ট করে, সে মানুষরূগী 
রাঁক্ষণ, আর যে ব্যক্তি নিরর্৫থক পরের ক্ষতি করে অর্থাৎ যে 
কার্ধ্যদারা শাপনার কোন উপকার নাই অথচ পরের অনিব্ট 
হয় এমন কার্ধ্য করে, পে যে কি তাহা বলিতে গারি না। 
কবি, তাহাঁকেই সাঁধু সৎপুরুষ বলিতেছেন, যিনি স্বার্থের 
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হানি করিয়া পরার্থ সাধন করেন। এখনকার ইংরাঁজী- 
শিক্ষিত যুবকদিগের নিকট কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে, 
তাহারা বলিয়। থাকেন 15091100109 1090108 26 1)01092) অর্থাৎ 
দাতৃত্বের আরন্ত নিজগৃহে, কি ন! গুহে সন্তান সন্ততির প্রতি 
দাঁতৃত্ব করিয়! পশ্চাৎ বাঁছিরের লোককে দান করিতে হয়; 
ঘে দাতৃত্ব গৃহে আরন্ত হয়, সে পাশ্চাত্য দাতৃত্ব। 

দ্াঁতৃত্ের কালাকাল স্থান অস্থান ব1 পাত্রাপাত্র বিবেচনা 
নাই । যেখানে জীব কউ পাইতেছে দেখিবে, সেইখাঁনেই 
দাতৃত্ব হস্ত বিস্তার করিয়! যতক্ষণ কষ্টের মৌচন ন1 হয়, 
মুক্তহস্তে দান করে। “হাতেমতাই” বলিয়া একজন 
মুনলমান জাতীয় সওদাগর ছিলেন। তিনি অসাধারণ 
দাতা ছিলেন । এইরূপ প্রবাদ আছে, তিনি ভূমিষ্ঠ 
হইলে পর অনেকক্ষণ ছুগ্ধপান করেন নাই। স্থস্থ সবল 
শিশু, অপর শিশুর ন্যায় হাঁত পা নাড়িতেছে, খেলা করি- 
তেছে, ফুট. ফুট. করিয়া চাহিয়!' রহিয়াছে, কোন পীর়্া কি 
উপসর্গের লক্ষণ নাই, কিন্তু শিশু দুগ্ধ পান করে না। 
সওদাগর, সওদাগরশিশু দুগ্ধ পান করে না কেন 
বলিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং অনেক বৈদ্য ও স্ুচিকিৎসক 
আনাইয়া শিশুটিকে দেখাইলেন। তাহার! শিশু দুগ্ধ পান 
করে না কেন, তাহার নিদাঁন কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
না। সওদাঁগর, কোন প্রকার চেষ্টার ক্রিটি করিলেন 
ন!। চিকিৎসকেরা শিশুকে দুগ্ধ খাওয়াইতে ন। পারিলে, 
অনেক দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্িদ পণ্তিত আহুত হইল। 


২৪৮ চাহ । 


জ্যোতির্ববদগণ গণনা করিয়া বলিলেন যে,.শিশু, 
ইহার সমকালীন যাবতীয় শিশু যতক্ষণ ছুগ্ধ না পাঁয়, 
ও খায়, ততক্ষণ ছুপ্ধ পাঁন করিবে না। অমনি সওদাগর 
চারিদিকে চর প্রেরণ করিলেন যে তাহারা হাঁতেমতাই 
যে সময়ে ভূষিষ্ট হয়, সেই সময়ে তাহার দেশের ভিতর 
আর কোথাও কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কি না ও ভূমিষ্ঠ 
হুইয়! ছুপ্ধ পান করিতে পাইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান 
করিয়! তাহাকে জ্ঞাপন করে। অনতিবিলম্বে প্রকাশ 
হইল যে অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াবধি দুগ্ধ খাইতে পায় 
নাই। সওদাগর তখনি তাহাদিগের জন্য দুগ্ধ পাঠাইলেন, 
তাঁহার দুগ্ধ পান করিলে পর হাঁতেমতাই স্বচ্ছন্দে ছুগ্ধ 
পান করিলেন। হাঁতেমতা ইয়ের দাতৃত্ব গৃহে আরম্ত হয় নাই। 
হিন্দুর দাতৃহও সেইরূপ, ইহা গৃহে আরন্ত হয় না। ইহার 
কোন বিচার ব! গণনা নাই। জীবের কষ্ট দেখিলে ও 
নিজের সেই কষ্টের প্রতীকার করিবার তৎকালে উপাঁয় 
থাকিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার করিবেন,তাহ! করিয়। পরিণাম 
কি হইবে তাহা! গণন! ব| বিচার করেন না। হয়ত বিপন্ন 
ব্যক্তিকে যে উপায় দ্বার তখন উদ্ধার করিলেন সেই উপায় 
তাহার নিজের বা! পুত্র কলত্রাদির রক্ষার নিমিভ পরিণামে 
আবশ্যক হইবে কিন্তু কোন্‌ কালে তাহার নিজের আবশ্যক 
হইবে বলিয়া যে বস্তর দ্বারা কোন জীব আপাততঃ রক্ষা 
হইতে পারে, সে বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া! উপস্থিত বিপন্ন 
লোক তদভাবে চক্ষুর উপর ধড় ফড় করিয়া মার! 
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পড়িতেছে যে দেখিতে পাঁরে, সে দাতৃত্বের কি ধার ধারে ? 
তাহার দাতৃত্ব আঁকাশকুস্থম বা শশবিষাণের ন্যায় অলীক 
ও অসমস্তব | 

হিন্দুর দাতত্ব অতি উচ্চ অদর্শের দাতৃত্ব। দময়ন্তী স্বয়- 
স্বর! হইবেন এই বার্তা বখন প্রচার হইল, স্তুর নর সকলেই 
এই স্ত্রীরত্র লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। নলরাজার 
রূপলশবণ্য ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়া দময়ন্তী তাহার 
প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন, তাঁহাঁও সকলে জানিতেন। 
ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ন্বরস্থলে যাইবার পুর্বেবে যাহাতে নল- 
রাজ! দময়ন্তীর জন্য অথী না হইতে পারেন, তাহাত্র জন্য 
এক কৌশল অবলম্বন করিলেন । - তাহারা মনে করিলেন, 
“নল অতি ধর্দাত্বা এব” অর্থাকে কখন প্রত্যাখ্যান করেন 
না। আমরা যে দময়ন্তীর জন্য অথাঁ, এ কথা যদি আমর! 
নল দ্বারা দময়ন্তীর গোচর করিবার জন্য নলকে আমা- 
দ্রিগের দৌত্য কার্যে নিযুক্ত করি, তাহা হইলে তাহার 
দ্ময়ন্তীর নিকট নিজের জন্য কোন প্রার্থনা করিবার অধি- 
কার থাকিবে না” এইরূপ মদন করিয়! দেবতার! নল- 
রাজার নিকট গমন করিলেন রাঁজভবনে আপিয়া তাহারা 
কি জন্য আসিয়াছেন দে কথা স্পন্টাক্ষরে ন। বলিয়া তীহারা 
রাজাকে কেবল মাত্র এই কথা বলিলেন, “আমরা অথাঁ।” 
“আমাদিগের কি প্রার্থনা, তাহ! বিশ্রামানন্তর জ্ঞাপন করি- 
তেছি ৮ * নলরাজ। দেবতা দিগের এই কথা শুনিয়া চিন্তা 
করিতে লাগিলেন ;-- 


৩২ 
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মীয়তাঁং কথমভিপ্পীত মেষাঁং। 
দীয়তাঁং দ্রুতমধাচিত মেব ॥ 
তং ধিগন্ত কলয়ন্নপি বাচা । 
মথিবাঁগবসরং সহতে যঃ ॥ 
অর্থাৎ ;_-ইহীদিগের কি প্রার্থনা কেমন করিয়া অনুমান 
করিব? অথচ অর্থা উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাকে দাঁন 'করা 
উচিত। যাঁচ্ঞ! করিতে যে লজ্জা, অপমান বৃদ্ধি ও যন্ত্রণা! 
হয়, অর্থীকে সে যন্ত্রণা না দিয়া অবিলম্বে দাঁন কর। উচিত। 
অর্থার কি বাঞ্থা, তাহা জানিবার জন্য অর্থার বাকৃন্দস্ত 
যতক্ষণে হয়, এই বিলম্ব থে সম্হ করিতে পারৈ তাহাকে 
ধিক ॥ প্রকুত দত ত্বাথীর “বধগবসর” কাল ও সহ 
করিতে পারেন নাঁ? অর্থী উপস্থিত হইবাঁমাত্র দান করেন। 
কোন হিন্দু কবি লিখিয়াছেন ;- 
যাঁচমান জনমানসরৃভিপূররিণার বত জন্ম ন বস্ত | 
তেন ভূমিরতিভারবতীয়ং নদ্রমৈ নগিরিভিপঁ সমুদৈ ॥ 
অর্থাৎ যাঁচকের মনে।রথ পুরণ করিবার জন্য ধাঁহার জন্ম হয় 
নাই, তাহার ভীারেই পৃথিবী ভারবতী হুম; বৃক্ষ কি 
পর্বত, কি সমুদ্রার্দির ভারে পৃথিবী এত ভারগ্রত্তা হন 
না। 
রাজ! মান্ধাতার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি 
অতি প্রাচীন কালের এক রাজ! ছিলেন । প্রাচীন কালের 
কোন বস্ত্র বা বিষয়ের উল্লেখ হইলে, লোকে বলিয়া থাকে 
ইহ! মান্ধাতার আমলের কথা । মান্ধাতা অতি প্রবল ও 
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প্রতাপান্বিত সপাগরা রাঁজ্যের রাজ! ছিলেন। 'মান্ধাতার 
যখন চরমকাল উপস্থিত হয় এবং তিনি স্বরধনীতীরে 
আনিয়া স্বৃত্যু প্রতীক্ষা! করিতেছেন, সেই সময়ে অনেক 
লোক ভীহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন,__তন্মধ্যে দেবধি 
নারদ ছিলেন; দেবধিকে দেখিয়া মুমূর্ধং রাজ। জিজ্ঞাঁন! 
করিলেন,_«আমি কি আবার মান্ধাতা হইতে পারিব ?” 
অর্থ/ৎ “আমি যেরূপ প্রতাপান্বিত সন।গর! পৃথিবীর রাজা 
ছিলাম, পরজন্মেকি সেইরূপ রাঁজ! হইতে পারিব ?১ দেবধি 
উত্তর করিলেন, “বে পুণ্যপ্রভাবে তুমি ইহজন্মে মন্ধিতি! 
হইয়াছিলে, সেইরূপ কোন পুণ্য যদি চা করিয়া থাক, 
তাহা হইলে আগামী জন্মেও মান্ধাতা হইতে পারিবে, 
তাহার অশ্চর্ধ্য কি?” তখন রাজ] জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“প্রভূ! আমি কি পুণ্যবলে ইহজন্মে মান্ধাতা হইয়াছিলাম, 
তাহা কৃপা করিয়া বলিলে পরম অনুগৃহীত হই” দেবধি 
বলিলেন, “রাঁজন, তুমি পুর্বজন্মে অতি দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী 
ছিলে । তুমি যে রাঁজ্যে বাস করিতে, তথায় একবার 
ভীষণ ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ প্রভাবে অসংখ্য 
লোক অনাহারে ও অনাহার ও কদাহারজনিত পীড়া 
সৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। রাজ্যের রাজা দেখি- 
লেন, তাহার সকল প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল । প্রজা 
ক্ষয় হইলে পর, দেশাধিকার করিয়া তাহার কি লাভ £ 
এই জন্য ছুর্ভিক্ষের বেগ প্রশমিত করা, প্রজা! রক্ষার উপায় 
উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিলেন। শারীর- 
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স্থানপণ্ডিত ও বহুদর্শী ও বিজ্ঞলোকদিগের সহিত পর়ামশ 
করিয়া অবধাঁরণ করিলেন, ঘে জীব উপর্ধ্য,€ পরি বিংশতি- 
দিবম অনাহারে প্রাণ ধারণ করিতে পারে, রি শতি দিব- 
সের অধিককাঁল অনাহারে প্রাণাত্যয় হয়। অনন্তর প্রজা! 
সংখ্যার সমষ্ঠি করিলেন এবং বিংশতি দ্বারা সেই সংখ্য। 
বিভাজিত হইলে যে লোক সংখ্যা হয়, বিংশতি দিবস 
অন্তর ততগুলি লোকের আহার রাঁজা দিবেন এমন ব্যবস্থা 
করিলেন ;--অর্থাৎ যদি প্রজাসংখ্যা দশলক্ষ হইত, তাহা 
হইলে প্রতিদিন পঞ্চাশহাঁজাঁর লোকের আহারের ব্যবস্থা 
করিবেন এবং যে পঞ্চাশ হাঁজর লোক প্রথম দিনে 
আহাঁর করিবে, তাহারা আবার বিংশতি দিবসের পর 
রাজার নিকট হইতে আহার টার এইরূপ নিয়মে 
গ্রজাবর্গকে আহার দিয়া রাজ! প্রজ। রক্ষা করিবেন স্থির 
করিয়। পঞ্চাশ হাজার লোক বসিয়। টি পারে , এইরূপ 
এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড গ্রাচার দ্বারা বেষ্টিত করিলেন 
এবং তাহার একটি দ্বার রাখিয়া এই নিয়ম করিয়া 
দিলেন, যে প্রতিদিন এক নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বেল। 
একটার কি ছুইটাঁর সময়ে ঘণ্টা বাঁজাইয়া বা ঘড়িতে 
আঘাত করিয়। সঙ্কেত কর! যাইবে যে আহার প্রস্তত 
হইয়াছে । এই সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া আহারাথালোকেরা 
,দেই প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিতভূমিতে প্রবেশ কনিৎব এবং 
পঞ্চাশহাজার লোক প্রবিষ্ট হইলে দ্বার রুদ্ধ হইবে। 
তদনস্তর প্রাচীরান্তর্ণত সমস্ত লোকগুলিকে আহার দেওয়। 
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হইবে । প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজান্ন লোককে আহার দেওয়া 
হইবে, কিন্তু মাজি যে পঞ্চাশহাজায় লোক খাইবে, আবার 
বিংশতিদিবস অতীত না হইলে তাহারা আর আহার 
পাইবে ন।। এইরূপ নিয়মে ছুর্ভিক্ষাহত রাজ্যের প্রজা 
বিংশতিদিবস অন্তর এক এক দিন আহার পাইয়। 
প্রাগ ধারণ করিয়া রহিল । রাজন! তুমি বিংশতি দিবস 
আহারের পর এক দিন দেই প্রাচীর দ্বারা! বেগ্টিত 
ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছ, অন্ন পরিবেশন হইতে লাগিল, 
কেহ বা আহার করিতে লাগিল, কেহ আহার করিবার 
উপক্রম করিতেছে-_অর্থাৎ অন্নের গ্রান মুখে দিতে যায়, 
এমন সময়ে তুমি প্রাচীরের বর্হিদেশ হইতে “ওরে ! আমার 
আজ কুড়ি দিন খাওয়া হয় নাই, আজি অন্ন না পাইলে 
আমার প্রাণ বাহির হইবে !”» ইত্যাকার আর্তনাদ শুনিতে 
পাইলে, তোমার অন্নের গ্রাস আর মুখে উঠিল না; 
তুমি নিকটস্থ কোন লোককে অনুরোধ করিলে, ঘে “আমার 
হাঁত ধরিয়া! বাহিরে ফেলিয়া দেও আর যেব্যক্তি এই 
আর্তনাদ করিতেছে, তাহাকে আমার এই পাতে বসাইয়া 
দেও |” তাহাই ক্রা হইল। তোমার কুড়ি দিন আহার 
হয় নাই, অস্থিচ্দ্নাবশেব হইয়াছে ; যেমন তোমাকে হাত 
ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া দ্রিল, অমনি তোমার প্রাণাত্যয় 
হইল এবং যাঁহাঁকে তোমার অন্ন দেওয়! হইল, মে আহার 
করিয়! তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। রাজন, এই পুণ্যে তুমি 
ইহজন্মে মান্ধাত1 হইয়াঁছ। এবখ্িধ কোন পুণ্য যদি ইহ- 
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জন্মে করিয়া থাঁক, তবে্আগামী জন্মে মান্ধাতা হইবে 
তাহাঁর আশ্চর্য্য কি ?” 

রাজা মান্ধাতা পুর্ব জন্মে উপর্ধনযপরি বিংশতি দিবস 
অনাহারে থাকিয়া একবিংশতি দিবসে মুখের অন্ন অপর 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তির আর্তনাদে ত্যাগ করিয়া তাহাকে দিয়! 
পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন । দু 
এইরূপ পরার্পরতা, এইরূপ দাতৃত্ব। | 

আমর! প্রথমাধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি, যে হিন্দু দি 
জাতি; ফলতঃ হিন্দু দরিদ্র নহে । যে দেশের ভূমি এত 
উর্বরা, যে দেশে দেশ দেশান্তর হইতে বণিক আিয়। 
বাঁণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থ উপাজ্জন করিতেছে, সেই দেশের 
লোকের! দরিদ্র হইবে ইহা! অসন্তব | হিন্দু সম্পন্ন ও 
সম্প্ভিশালী,__কিন্ত তাহার কোন বাস্াঁড়ম্বর নাই! তিনি 
দরিদ্র নহেন কিন্তু তাহার আঁড়ম্বর নাই বলিয়া তাহাঁকে দরি- 
দ্রের ন্যায় দেখায় । অনেক হিন্দুর এমন আয় ও সঙ্গতি আছে 
বে, তীহাঁরা চৌমহলায় থাকিতে পারেন ও চৌকুড়ি 
ইকাইতে পারেন ; কিন্তু তাহা করিতে গেলে ভীাহাদিগের 
পোঁষ্যবর্গকে বর্জন করিয়া কেবল স্ত্রী পুরুষে সংসার করিতে 
হয়, ইহা হিন্দুর ধর্ম ও রুচি বিরুদ্ধ। হিন্দু ইহলৌকিক 
হ্বখের প্রতি ভ্রক্ষেপ করেন না। তাঁহার লক্ষ্য নিরন্তর 
কেবল পরলোকের প্রতি । তাহার দেবতা সর্বব্যাপী, 
সর্বত্রই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ওষধী ও বনস্পতিতে ও 
যাবতীয় জীবে বর্তমান রহিয়াছেন, তাহা তিনি পর্ববদ। 


৬ষ্ঠ অধ্যায় । ২৫৫ 


প্রত্যক্ষ করেন। হিন্দুর একটি গঈআঁচার আছে, যে তিনি 
পশুরজ্ভ্রলঙ্ঘন করেন না। পথের ধারে যদি ছ্গ কি 
গবাদি বাঁধ থাকে, আর তাহার বন্ধন রজ্জুর সহিত 
পথে আসিয়া পড়ে, তবে হিন্দু চলিতে চলিতে সে 
রজ্জ্ব মাঁথাঁর উপর দ্রিয়! ফেলিয়া! দেন__অথব। সে পথ ছাড়িয়া 
অপর পথ দিয়া ফন; পশুর রজ্জব কোন মতেই লঙ্ঘন 
করেন না। পশুরজ্জু লঙ্ঘন করিলে যে পরমাত্মা সেই 
পশুতে বিদ্যমান আছেন, তীহাঁকেই লঙ্ঘন বা অবমাঁনন! 
কর! হয়, এই বুদ্ধিতে হিন্দু পশু রজ্ঞু লঙ্ঘন করেন না। 
নিরন্তর পরলোঁকের প্রতি লক্ষ্য ও নিরন্তর আপনার দেব- 
তাঁর সমক্ষে বিচরণ করিতেছেন, এইরূপ বিশ্বান বশতঃ 
হিন্দুকে সর্ববাদাই অন্যমনস্ক ; উপস্থিত বিষয় হইতে তাহার 
চিন্ত সর্ধবদাই প্রত্যানহ্ত ও অপসারিত। তিনি যেন 
ইহুলোকে থাকিয়াই লোকান্তর ভোগ করিতেছেন, তাঁহার 
স্বর্গ যেন পৃথিবীতেই আরম্ভ হইয়াছে; সেই জন্য ইহলৌ- 
কিক স্বুখসমৃদ্ধিতে তীহার এতাদৃশ ওদাস্য এবং আপন 
দেবতাকে স্র্বজীবে বিদ্যমান দেখিয়। তিনি জীবের 
গ্রতি এত দয়াবাঁন ও এত পরার্ধপর হন। 

আহার ঘটিত আচার বর্ণনস্থলে ইহও কথিত হইয়াছে, 
যে নব বিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রবধূ, ছুহিতা ও গর্ভবতীদিগকে 
কোন বিচাঁর না করিয়া অতিথির অগ্রে আহার করাইবে। 
অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে, যে হিন্দু পরিবারের মধ্যে 
স্রীলোক্দিগের প্রতি কোন আদর ও যত্ব নাই । নব বিবা- 
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হিত্তা স্ত্রী প্রভৃতির আহার ক্ীদ্রন্ধে ঘে আচারের কথা উল্লিখিত 
হইল, তদ্াার! স্পন্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে এ সংস্কার: 
নিতান্ত ভ্রমাতআক। কোথায় কেকি করে, তাহা জান৷ 
যাঁয় না, হয়ত কোন মহাত্া স্রীলোকদিগকে কষ্ট দেন; 
কিন্তু ধর্ম্মশান্ত্রে ্পন্টাক্ষরে বিধান আছে যে ভ্ত্রীলৌকদিগকে 
সর্ববদ! সমাদর করিবে! মনু বলিয়াছেন, “যে কুলে নারী- 
গণের সম্যক অমাদর আছে, দেবতারা তথায় শভ্রসম্ 
থাঁকেন,._-আর যে পরিবারে জ্রীলোকের পুজ! নাই, সেই 
পরিবারের যাঁগাদি ক্রিয়া কর্ম সযুদায় বুথ! হইয়। যায়|” 
অপিচ যে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের! সর্বদাই ছুঃখিত 
থাঁকে, সেই কুল আঁশু বিনাঁশ প্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রীলোকের 
কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্দ1 শ্রীরৃদ্ধি হয় । স্ত্রী- 
লোকগণ অপসৎকৃত থাকাতে যে গৃহে অভিসম্পাত করেন, 
সেই কুল অভিচারাভিহতের ন্যায় সর্বতো ভাবে বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়। অতএব ধাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামন| করেন, বিবিধ সৎকার্ধ্য 
কালেই হউক আর উৎসব কালেই হউক, নিত্যই অশন, 
বসন, ভূষণের দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাহাদিগের 
কর্তব্য । অতএব জ্ত্রীলোকদিগকে আদর করা অন্বন্ধে যখন 
ধর্মশাস্ত্রে স্পষ্ট বিধান আছে, তখন তাহার! যে সব্বত্র 
অনাদূত ও অবজ্ঞত হয়, ইহা কোন মতে সম্ভব নহে। 
হিন্দু ইংরাজের মত পত্বীর চরণ ধরিয়া অশ্বারোহণ করান না 
বা অশ্ব হইতে অবরোহণ করাইয়! দেন না। কেনন!, হিন্দু- 
নতে পতি স্ত্রীলোকের পরম গুরু ; কিন্তু প্রকারান্তরে হিন্দু 
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পত্বীকে যথেউ পুজা! করেন। স্্রাকে বলিয়। থাকেন, যে 
হিন্দু ভ্রীলোকদিগকে সামান্য গৃহকাধ্য যাহ দান দাসী 
দিগের দ্বারা নির্বাহ হইতে পারে, তাহাঁতেই ব্যাপুত 
রাখেন ; বুদ্ধিবৃত্তির চালনা হয় যদ্বারা এমন কোঁন উন্নত 
কাধ্যের ভার ক্ত্রীলোককে দেন না। ধাঁহারা এই 
কথা * বলেন, তাহার! বোধহয় রাঁজকীয় কার্যালয়ে গিয়! 
ছুই রি বা ততোধিক পংক্তি লিখিয়া, বা কোন জটিল 
আয়-ব্যয়-স্থিতি বিবরণীর ভ্রমসঙ্কল আবরণ ভেদ করিয়! 
প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়া তাঁহার সমাধান করিয়া, সাক্ষ্য 
প্রমাণাদি গ্রহণ পূর্বক ব্যবস্থাসংহিতা। দেখিয়। ব্যবহাঁরা- 
জীবীদিগের তর্ক বিতর্ক শুনিয়। কোন ব্যবহার বাঁ মোক- 
দমার নিষ্পভ্তি করিয়া, মনে করেন, যে তাহার! বড় গুরুতর 
কাধ্য করিতেছেন; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়। কোন 
প্রকার আড়ম্বর না! করিয়া তীাহাদিগের অপেক্ষা অতিশয় 
গুরুতর কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। সে কার্যের্‌ 
গৌরব তীহাঁদিগের কুৎ করিবার অর্থাৎ তাহার গুরুত্বের 
পরিমাণ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা নাই। শিশুপালন, রোগীর 
সেবা এবং উপায়ক্ষম পতি পুজু সমস্ত দিন বিজাতীয় 
পরিশ্রম ও চিন্তা দ্বারা অবসন্ন হইয়া বাটীতে প্রত্যাগত 
হইলে, তাহাদিগকে স্নেহ ও শুশ্রাধাদি দ্বারা সমস্থ ও 
এরকৃতিস্থ করা ও আগামী দিবম আবার যাহাতে কাধ্যক্ষম 
হইতে পাদ্রেন, তাহ! করা; এই সমস্ত কার্য জ্রীলোকের! 
গৃহে বনিরা*করেন । পুরুষ ! তোমার এক একটি কার্যে 


৩৩ 


২৫৯৮ আচার । 


সহিত এই কার্য গুলিরক্টিলন। করিয়া! দেখ, কাহার মূল্য 
অধিক । একটি শিশুকে জুট়িঠ বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট করিয়া 
দেওয়া, কি সেবার দ্বার! রোগীর রোগ যন্ত্রণার শান্তি করার 
মূল্য অধিক, না তোমার বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল তাষায় দুই এক 
খানি পত্র লিখন, বাঁ কোঁন জটিল আয়-ব্যয়-স্থিতি-বিবরণীর 
সমাধানের মূল্য অধিক ? তোমার আজিকার কার্য্যে ও চিন্তায় 
মস্তিক্চ আবিল হইয়া গেলে কাঁলি আবার কি লইয়া কার্য 
করিবে ? তোমার সে সঙ্গতি জ্্রীলোকেরাই করিয়া দেয়। 
ফলতঃ বাঁষ্পীয়শকট যেমন অধিক দূর পর্যটন করিলে 
তাহার চক্রে স্নেহ দ্রব্য দিতে হয়, দিলে পর আবার সে 
শকট পর্য্যটন করিতে পারে; তেমনি পুরুষ উৎ্কট শারীরিক 
ও মানসিক পরিশ্রমের পর স্ত্রীর অক্সেহ সম্ভাষণাদি দ্বারা 
স্থস্থ ও গ্রকৃতিস্থ হইয়া আগামী দ্রিবসে কার্্যক্ষম হন। অত. 
এব স্ত্রীলোকের কাঁ্য সামান্ট নহে ও তাহ! দাঁস দাসীর ছার! 
নির্বাহ হইবার নহে। ঘদ্রি শিশুপালনাঁদি কাধের কোন 
গুরুত্ব নাই থাকে ; কিন্তু সেগুলি যে নিতান্ত আবশ্যক, সে 
গক্ষে কোঁন সংশয় নাই। ভ্ত্রীলৌকের! যদি সেই কাধ্য নাকরে 
ও তোমার মতে যাহ! উন্নত কার্য অর্থাৎ ছুই পংক্তি লিখন 
অথবা একটা হিসাব সমাধান করণ ব। একটা মোকদ্দম! 
নিষ্পত্তি করণ, এই সকল কাধ্য যদি তাহাদিগকে দেওয়। 
ষাঁয় তবে তাহারা আপাতত যে কাধ্য করে, তাহার ভার 
তুমি কি লইতে পার? শিশুপালনে ও রোগীর সেবায় 
নিরতিশয় হৃদয়ের কোমলত! ও অগাধ প্রেম ও সহিষ্ণত। 
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আবশ্যক, এই সমস্ত ধর্মে নতুমি প্নিতান্ত দরিজ 1 শিশু বা 
রোগীর অনঙ্গত প্রার্থনায় ভূমি একবারে প্রজ্বলিত হইয়া 
উঠিবে ও তাহাদিগের প্রতি এরূপ তাড়ন! ও ঝঙ্কার করিবে, 
যে শিশু ত তোমার নিকট আর কখন আসিবে না আর 
রোগীর যন্ত্রণার শান্তি না হইয়া তাহ! দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে । 
তুমিও “যার কম্মন তাঁরে সাজে, অন্যেরে লাঠি বাজে” বলিয়া 
শিশু ও রোগীর নিকট হইতে প্রস্থান করিবে । তোমাকে 
ভগবান তাড়না ও শাসনের জন্য আর কোঁমলাঙ্গী, কোঁমল- 
হৃদয়া নারীকে প্রেমের কারের জন্য স্থষ্টি করিয়াছেন ; 
অতএব তাহার বিপর্ধযয় করিবার চেক্ট! কর! নিতান্ত বাতুল 
ও মুঢ়ের কন্ম! গৃহস্থের আপাতত পরিশ্রমের ঘষে বিভাগ 
আছে, তাহা কাঁদাচিতক ও কাকতাঁলীয়বৎ নহে । কষ্ট" 
কর্তীর নিয়মানুসারে এইরূপ হইয়াছে__অর্থাৎ শারীরিক 
পরিশ্রম ও চিন্ত।সাধ্য বাহিরের কার্য তুমি করিবে এবং 
প্রেম ও সহিষ্ুতাঁদি ধর্ম দ্বারা যে কার্য সাধিত হইবে, 
তাহা স্ত্রীলোকের! গৃহ মধ্যে থাকিয়! করিবে । হিন্দুরমণী- 
গণের গৃহকার্য্ের মধ্যে প্রধান কার্ধ্য রন্ধন । হিন্দুর এই 
কার্ধ্য দান দাঁদী দ্বার। নির্বাহ হইবার নহে । মুটে, 
মজুর, ম্নেচ্ছদিগের দ্বার! অন্নপাক হইলে যাহরা সে অন্ন 
গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদিগের রমনীগণ পাককার্য্য না 
করিতে পারেন কিন্তু হিন্দু তাহার রমণীগণকে যদ্যপি পত্র 
লিখিতে*ব। হিনাঁৰ সমাধান করিতে বা মোকদদম! নিষ্পত্তি 
করিতে শিক্ষ। দেন ও সেই সমস্ত কার্য তাহাদিগের দ্বারা 
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করান, তথাঁপি তীহাদিষ্ঈকে রন্ধন কাঁধ্য করিতে হইবে, 
নতুবা! তাহাকে বাহিরের কাধ্য ত্যাগ করিয়া নিজে পাক- 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

নববিবাহিতা স্ত্রী, পুক্রবধূ, দুহিতা ও গর্ভবতী স্ট্রীদিগকে 
কোন বিচার না করিয়ই অতিথির তগ্রেই আহার করাই- 
বার বিধি ধর্মশান্ত্রে দিয়াছেন । এখন এই অতিথি কি বস্তু, 
দেখা যাউক। পঞ্চদুনাবধ জন্য পাপের প্রায়শ্চিন্তের নিমিত্ত 
পঞ্চমহাঁবজ্ঞের বিধি হইয়াছে । সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ এই ;-- 
ব্রহ্মঘজ্ঞ অর্থাৎ বেদপাঠ, পিতৃধজ্ঞ অর্থ পিতৃলোকের 
শ্রাদ্ধ ও তর্পনাঁদি, নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সৎকার, ভূতযজ্ঞ 
অর্থাৎ বলি। এই নৃযজ্ঞ অথবা অতিথি মেব! হিন্দুদিগের 
একটি প্রধান অনুষ্ঠান। অতিথির সেবা না করিয়া হিন্দু 
নিজে আহার করিতে পারেন না। শালগ্রাম শিলার ভোগ 
ও বালক, বালিকা, রোগী, কন্যা, পুক্রবধূ প্রস্ভৃতি অবশ্য- 
ভরণীয়বর্গকে আহার করাইয়া! গুহদম্পতি অতিথির জন্য 
প্রতীক্ষা করিতে থাকেন ; অনন্তর অতিথি সমাগত হইলে, 
তাহার দেবা করিয়া শেষভুক্‌ গুহদম্পতি আহার করেন। 
হিন্দুসমাজে “হোটেল”? “রেষ্টরাণ্ট” প্রভৃতি পাকশাল! নাই, 
হ্ৃতরাঁং যাহার! কার্ধ্যানুরোধে মধ্যাহৃকাঁলে পথে থাকেন, 
তাহাদিগকে আহারের জন্য গৃহস্থের আশ্রয়ে উপস্থিত হইতে 
হয়। ব্রহ্মচারী, দণ্তী ও সন্ন্যাসিগণ আতিথ্য স্বীকার ত 
অবশ্থঠই করেন, কিন্তু পান্থশালার অভাব প্রযুক্ত "প্রত্যহই 
অতিথি লাভ হয়, হিন্দুর বাঁটীর মধ্যে এক প্রকোষ্ঠ বা 
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প্রদেশ অতিথি পেবার জন্য নির্দিক্ট থাকে । মধ্যাহ্ন কালে 
হিন্দুর বাটীতে গেলে, নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাঁয়, যে 
একটি না একটি অতিথি দেই প্রকোষ্ঠে পাক করিতেছেন 
এবং গৃহস্বামী তথায় উপস্থিত থাকিয়। তাহার পরিচর্য্যা 
করিতেছেন। অতিথি যদি গৃহ্বা শীর স্বগোত্র হন অথবা তাহার 
সহিত গৃহস্বামীর কোন সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে গৃহিনী 
পাক করির! অতিথিকে আহার করান । অতিথিসৎকার হিন্দু 
অতি এধান ধন্ম বলিয়া গণন1 করেন । অনেক আট্য- 
লোঁকের অতিথিশাল৷ আছে, যেখানে দিন দিন বহুসংখ্যক 
অতিথি আহার ও আশ্রয় লাভ করেন । অতিথিসেব। হিন্দু 
এত ভালবামেন যে, পিতৃলোকের শ্রীদ্ধকালে যখন পিতৃ- 
লোকের নিকট প্রার্থনা করেন, সেই প্রার্থনায় অপরাপর 
প্রার্থণীয় দ্রব্যের মধ্যে “যেন আমার অতিথি লাভ হয়” 
এই একটি প্রার্থনা থাকে । 
“অতিথিংশ্চ লভেমহি”? | 

অতিথিনশুকাঁর সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বলিয়া 
আমরা পাঠকদিগের নিকট হইতে খধিদাঁয় গ্রহণ 
করিব । 

কোন সময়ে এক দেশে বিজাতীয় ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হয়। একটি ভিক্ষুক ত্রাঙ্গণ উপযুর্যপরি নয় দ্রিবল ভিক্ষা 
করিয়! একটি তগুল কণাও পান নাই। আপনি, গৃহিনী, 
পুত্র, পুঁজ্রবধূ চার্জ একাদিক্রমে নয় দিবস উপবাঁসী 
আছেন এদশম দিবসে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা[৫ে বাহির হইয়া বথেউ 
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শক্ত, প্রাপ্ত হইলেন। নয় দিবস ভিক্ষা করিয়া রিক্তহস্তে 
ঘরে ফিরিয়া! গিয়া দশম দিবদে আশাতিরিক্ত শক্ত,লাভ 
করিয়! ব্রা্ষণ পরম আহ্দাদিত হইয়াছেন এবং ভগবানকে 
তাহার দয়ার জন্য বারংবার ধন্যবাদ করিয়। প্রার্থন! করিতে 
লাগিলেন, «প্রভূ ! যেমন আশাতীত আহার দ্রব্য দেওয়াইয়! 
দিলেন, তেমনি কৃপা করিয়! একটি অতিথিযোজন! কন্দিয়া 
দিন, যেন গৃহে প্রতিগমন করিয়া দেখিতে পাই, যে এঁকটি 
অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন ।”, এইক্প প্রার্থনা করিয়া মনে 
মনে শক্ত,ভাগ করিতে লাগিলেন। সর্বাগ্রে বড় ভাগটি 
অতিথির, তাহার পর অব:শষ্ট শক্ত,র অংশ চতুষ্টয়ের এক 
অংশ আপনার, এক অংশ সহবর্ষ্রিণীর, এক অংশ পুজের ও 
অবশিষ্টাংশ পুভ্রবধূর। এইরূপ ধন্যবাদ প্রার্থনা ও লব্ধ- 
দ্রব্যের অংশীকরণ করিতে করিতে আপন কুটিবের নিকটস্থ 
হইলেন। দুর হইতে লক্ষ্য হইল যে, অতি তেজঃপুঞ্জ, 
ব্রহ্ম-বঙ্চস সম্পন্ন একটি লোক তাহার কুটীরে সমাসীন 
রহিয়াছেন ;) দেখিয়াই হক্টচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, 
“ভগবান এ দীনের প্রর্থনা শ্রবণ করিয়াছেন |” সেই মু্তি 
দর্শন করিয়। ত্রাঙ্গণ অতি দ্রতপদনঞ্চরণ দ্বারা গৃহা ভিমুখে 
যাইতে লাগিলেন । গৃহে আসিয়াই দেখিলেন, যে অতিথি 
নমাগত 1 অমনি গৃহিনীকে ডাকিয়। অনুযোগ করিতে লাগি- 
লেন, “অতিথি ঠাকুর বপসিয়। আছেন তুমি ইহার সকার কর 
নাই ?” “ঠাকুর কি দিয় সকার করিব, তুমি ভিক্ষা! করিয়। 
কিছু আনিলে তবেত সেবা করিব তোমার অনুপস্থিতিতে 


৬ষ্ঠ অধ্যায় । ২৬০ 


আমি ঠাকুরের চরণ ধৌত করিয়।, আপনার কেশ পাশ দ্বারা 
জল মোচন করিয়া দিয়াছি, এবং আপন দিয়াছি, এখন 
কারের অন্য অঙ্গগুলি আপনি অনুষ্ঠান করুন ।৮ ব্রাহ্মণ 
ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অন্তপুরে গিয়া ভিক্ষা-লব্ধ-শক্ত, পাঁচভাগ 
করিলেন, করিয়! প্রথম বড় ভাগটি আনিয়া অতিথির সমক্ষে 
রাখিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলের্ন। অনুরোধ 
করিতে নম! করিতে অতিথি নিমিষের মধ্যে সকল আহার 
করিয়া ফেলিলেন। যখন ত্রাঙ্গণ কর্তৃক স্পৃন্ট হইলেন 
“তৃপ্তি হইল কি? অতিথি উত্তর করিলেন “তৃপ্তির কথ! 
কি বলিব, কিছু আহার করিলাম বলিয়াই অনুভুতিই হইল 
না 1” ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া অতি প্রশান্ত 
হৃদয়ে ও আনন্দচিন্ডে আপনার অংশ আনিয়া অতিথি ঠাকু- 
রকে দ্রিলেন, দিতে না! দিতেই অতিথি তৎসমুদায় গ্রাস 
করিয়া ফেলিলেন এবং “তৃপ্ডি হইল কি না” এই কথা স্পুষ্ট 
হইলে পূর্বের হ্যায় উত্তর দিলেন । অনন্তর ব্রাহ্মণ অতিশয় 
অকুলিত হইয়! ব্রাহ্ষণীকে এই কথা বিজ্ঞাপন করিলেন, 
করিতেই ব্রান্গণী বলিলেন “তার চিন্ত। কি আমার অংশ 
লইয়া অতিথি ঠাকুরকে দ্রিন।” ব্রাহ্মণ পত্ভীকে বলিলেন, 
তুমি প্রাচীনা, একাদিক্রমে আজি নবাহ্‌ কিছু আহার কর 
নাই, তোমার অংশ আমি কোন প্রাণে অতিথিকে দিব, 
তুমি যে এইরূপ আহারের কষ্ট পাও, বোধ হয় তোমার 
নিজের *এমন কোন পাপ নাই যাহাতে এই যন্ত্রণা হয়, 
আমি আভাগা, আমীর সহিত তোমার যোজন। হওয়াতে 
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তুমি এই কষ্ট পাইতেছ, আমি তোমাকে আর কষ্ট দিতে 
পারি না।” তখন ত্রাঙ্গণী সাশ্রলোচনে, কৃতাগ্তলিপুটে 
পতির নিকট অতি আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগি- 
লেন, “আমার অংশ অতিথি ঠাঁকুরকে অবশ্যই দিতে হইবে 
তাঁহা না হইলে আমার দারুণ কষ্ট হইবে । অনাহারের 
কষ্ট অপেক্ষা মে কষ্ট অতি দুঃসহ । প্রভু, আমি"যে 
তোঁমাঁর অদ্ধাঙ্গ, তুমি অনাহারে যদি প্রাণধারণ করিতে 
পার তবে আমাকে ত সেই সঙ্গে বাচিতেই হইবে। 
অতএব আর দ্বিধা করিবেন না, কাল বিলম্ব করিবেন না, 
এখনি আমার অংশ অতিথিকে খাইতে দিন।” পত্বীর অংশ 
আহার করিয়া যখন অতিথি তৃপ্ত হন নাই বলিলেন, তখন 
ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন এবং সাশ্রুলোচনে অন্তঃপুরে গিয়! পরি- 
জনদিগের নিকট তাহ! বিজ্ঞাপন করিলেন 1 এই কথা শুনিয়। 
ব্রাহ্মণকৃমাঁর উল্ল।সে লক্ষ প্রদান করিয়া পিতাকে অনুরোধ 
করিলেন, “আমার অংশ অতিথি ঠাকুরকে দিন।৮ ব্রাঙ্গণ 
কহিলেন, “বৎস, তুমি বালক উপর্ষ্ূপরি নয় দিবস আহার 
কর নাই, আজ আহার ন! করিলে প্রাণরক্ষা কিরূপে হইবে, 
এবং আমিই ব' ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখের গ্রাস লইয়! অপরকে 
কিরূপে দ্িব।” ত্রাঙ্মণকুমার পিতার বাক্য শুনিলেন না, 
এবং তাহার অংশ অতিথি ঠাকুরকে দিবার জন্য বিজাতীয় 
আগ্রহ করিতে লাগিলেন । অতিথি পুজ্রের অংশ খাইয়াও 
অতৃপ্ডি-সুচক ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণের 
বালিকা পুক্রবধূ তাহার অংশ অতিথিকে দিবার জন্যনিবন্ধা- 
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তিশয় সহকারে শশুর মহাঁশয়কে অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন । ব্রাহ্মণ তাহার অংশ অতিথিকে দিতে অন্বীকৃত 
হওয়াতে পুত্রবধূটি এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, 
“আমি কি এত অভাগিনী, এতই পাঁপিয়সী, যে আমার 

ংশ অতিথি ঠাকুর গ্রহণ করিবেন না?” ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর 
আন্তরিক ক্রেশ হইতেছে বুঝিয়া, তাহার অংশ অতিথিকে 
আনিগ্া দিলেন,_-অতিথির আহার অবসান হইল। ব্রাঙ্মণ 
অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তৃপ্তি হইল কি ?” এই প্রশ্ন 
ব্রাহ্মণের মুখবিবর হইতে নির্গত হইতে না হইতে ঘর্ঘর- 
শব্দে ব্রাহ্মণের কুটীর দ্বারে রথ আপিয়া উপস্থিত হইল। 
সেই রথে অতিথি আরোহণ করিলেন এবং দেখিতে ন। 
দেখিতে, ব্রাহ্মণ, ব্রা্ষণী, ত্রাহ্মণকুমাঁর ও পুভ্রবধূটি সেই 
অতিথির দেহে লীন হইলেন । এই ইতিরৃভ পাঠে, _পাঠিক! 
বুঝিতে পারিবেন যে অতিথি সৎকার হিন্দ্রর পক্ষে কত প্রীতি- 
কর ও হৃদয়ের তৃপ্তিবিধায়ক কার্ধ্য | 01065 10920)5 26 
1,০০৩” বলিয়! ভিক্ষুকত্রাক্ষণ উদ্বভ শক্ত, অর্থাৎ তাহাদিগের 
চারি জনের পধ্যাণ্ড পরিমাণে আহার করিয়া অবশিষ্ট যাহা 
থাঁকে, তাহ! আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করিতে পাঁরিতেন ; 
কিন্তু সঞ্চয় করা দুরে থাঁকুক, ভিক্ষা! করিয়া যাহ! লাভ 
করিয়াছেন, তাহার দ্বারা অতিথিসত্কার করিবার এত 
আগ্রহ, যে উপর্ধযপরি নয় দিবস অনাহারে থাকিয়া দশ 
দিনের দিম যে আহার জব্য ভগবাঁন দেওয়াইলেন, তাহাও 
অতিথিসেবাতে পর্যবসিত করিলেন । 


৩৪ 
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দ্বামিমৌ পুরুষে রাজন্‌ দ্বর্গস্যোপরিবর্ততে 1 
গরভুশ্চ ক্ষময়াযুক্ত দরিদ্রশ্চ প্রদানবান ॥ 

অর্থ(ৎ হে রাজন্‌, এই ছুই পুরুষের স্থান ম্বর্গেরও উপরি- 
ভাঁগে। কোন্‌ পুরুষ । যিনি দণ্ড ও পীড়ন করিবার শক্তি 
সত্বেও ক্ষমা! করেন, এবং যিনি নিজে দরিদ্র হইয়াও 
অপরকে দাঁন করেন । 

ডিন্ুঞ্ঞান্ষণের শক্ত,দান ঘটিত আর একটি আখ্যাঁয়িক! 
আছে, সেটিও এ স্থলে বর্ণনা করা আবশ্যক । রাজ! 
যুধিষ্ঠির বহুব্যয় ও যত্ব সহকারে রাজসুয়যজ্ঞ করিলেন । 
ষজ্ঞাবসাঁনে ব্রাক্ষণভোঁজন হইয়া গেলে পর, রাজা 
পারিপার্থখিক ও অনুচরগণের সহিত যজ্ঞের কথ! আলোচন! 
করিতে করিতে, তাহার মনে একটি আনন্দের উদয় 
হইল। তিনি মহাতা ছিলেন, অহঙ্কার স্পর্ধা তাহার 
মনে স্থান পায় না; তবে সুন্দর ক্রিয়টি করিলম বলিয়। 
তাহার মনে একটি চি্তপ্রসাঁদ জন্মিল। পাগুবনাঁথ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন । দর্পহারী মধুসূদন দর্পের 
গন্ধেই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ১ অমনি এমন এক ঘটনার 
যোজন! করিলেন, যাহাতে রাঁজাঁর চিন্তপ্রসাদজনক বুদ্ধির 
অন্যথা হইল । সহচর অনুচরগণ সঙ্গে যজ্ছের কথ। লইয়! 
আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে নকলে দেখিলেন, 
যেখানে ব্রাক্মণভোজন হইয়াছে এবং উচ্ছিষ্ট অন্ন ও পত্র 
পড়িয়। রহিয়াছে, সেই খানে অকস্মাৎ একটি নকুল 
আসিয়া ভূক্তাবশিষ্ট উচ্ছিউ অন্ন খুঁটিয়৷ খাইতে লাগিল । 
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উচ্ছিউ পত্রের উপর অবলুষিত হইয়া ও মধ্যে মধ্যে 
চীৎকার করিয়া! বলিতে লাগিল, “ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের শক্ত, 
দানে যে পুণ্য হইয়াছিল, এই যজ্ঞানুষ্ঠানে নে পুণ্যের 
কোটী অংশের একাংশ পুণ্যও হয় নাই ।” এই কথা রাজারও 
অপ্রীতিকর হইতে লাগিল এবং তাহার অনুচরেরা! ইহা 
রা একেবারে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়! উঠিলেন 

বং*মার জানোয়ীরটাকে,একে বারে মারিয়। ফেল !”” বলিয়। 
সকলে এক বাঁক্যে চীৎকার করিয়! উঠিলেন ! ভগবান, 
প্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা এত উদ্তত ও অবীর 
কেন হইতেছ? একটা বেজী মানুষের ন্যায় কথ! বলিতেছে, 
এই ত এক আঁশ্চর্ষ্য ! তাহার পর উহ! কি বলে, তাহ! শ্রবণ 
কর! ও কেনই বা এরূপু বলে? তাহার কারণ জিজ্ঞাসা 
কর।” ভগবানের এই কথাতে সকলেই নিরস্ত হইলেন এবং 
নকুলের কথা অবধান পূর্বক শুনিতে লাগিলেন! পরে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,“কেন তুমি বলিতেছ যে ভিক্ষুক 
ব্রাহ্মণের শক্ত,দানে যে পুণ্য হইয়াছিল,তাহার কোটা আংশের 
একাঁংশও এ ঘজ্ঞানুষ্ঠানে হয় নাই, ইহাতে বেজী উপরি উল্লি- 
খিত, ভিক্ষুকব্রাক্মণের শক্ত,দানের বৃত্তান্ত অদ্যোপান্ত সমস্ত 
বর্ন করিল এবং কহিল, “অতিথি ও অ।তিথেরদিগের 
ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে হইল, যে ইনি সহজ অতিথি 
নহেন এবং ইহার যে সেবা হইল, তাহাও সহজ সেব! নহে । 
এই“মনে করিয়া আমি অতিথির ভোজন পাত্রে যে শক্ত,কণা। 
পড়িয়াছিল্প, তাহা খ.টিয়। খাইতে লাগিলাম, খাইতে খাইতে 
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দেই প্রপাদ স্পর্শে আমার মুখের চারিপাশ্বে'র লোমগুলি 
স্থবর্ণের বর্ণ ধারণ করিল । শরীরের এই বিকৃত অবস্থায় আমি 
অনেকদিন বেড়ীইতেছিলাম, আজি আহার অন্বেষণে মাঠে 
বিচরণ করিতে করিতে দেবর্ধি নারদের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল । তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বেজী, তোমার 
শরীরের কর্তকগুলি লোমের স্বর্ণের বর্ণ এবং অধিকাংশের 
স্বাভাবিক বর্ণ। লোমের এই বিষদৃশবর্ণে তোমাকে; বড় 
ভাল দ্রেখায় না) শরীরের যাবতীয় লোমের যাহাতে 
স্থবর্ণের বর্ণ হয়, তাহা কর।৮ আমি কহিলাম, প্রভূ, তাহ! 
কিরূপে হইতে পারে? দেবর্ষি কহিলেন, “আজি বাঁজ! 
যুধিঠিরের রাজসুয়বজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, অনেক পবিত্র ব্রহ্ম- 
বর্চস সম্পন্ন ব্রাহ্মণ তথায় ভোজন করিয়াছেন ? তাহাদিগের 
পাত্রাবশিষ্ট যাহা পাও, তাহা খাও গিয়া। তোমার 
শরীরের যাবতীয় লোমের এক বর্ণ হইবে, অর্থাৎ সকল 
লোঁমেরই স্বর্ণের বর্ণ হইবে» তাই আমি তাঁড়াতাড়ি 
এখানে আসিয়া ত্রান্ধণগণের প্রসাদ পাইতেছি ; প্রসাদ 
থাওয়। দূরে থাকুক, আমি ভোজন পাত্রে গড়াগড়ি দিতেছি, 
আমার একগাছিও লোমের বর্ণ ফিরিল না দেখুন 1১ এই 
কথা বলিয়! বেজী প্রস্থান করিল। রাঁজ! যুধিষ্ঠির স্থন্দর 
ক্রিয়া করিলেন বলিয়া মনে মনে যে স্পদ্ধা করিতেছিলেন, 
সে স্পর্ধা ঘুচিয়া গেল এবং তাহার পারিপার্থশিকগণের 
আস্ফালন নিবৃত্তি হইল। এই আখ্যায়িকাতে ইহ! গ্রতীক্ব- 
মান হইতেছে, যে আত্মবঞ্চন! করিয়া অতিথির সেবা করা, 


৬ঠ অধ্যায়। ২৬৯ 
মহাব্যয় পরিশ্রম ও যত্রসাধ্যে যে রাঁজসুয়বজ্ঞ, তাহা অপে- 
্ষাও গুরুতর কাধ্য ও গুরুতর ফলপ্রদ,-_অন্ততঃ হিন্দুর 
এই বিশ্বান। 





সম্পূর্ণ । ূ 





